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১৯৭৪-৭৫ সালে টেগোর রিসার্চ ইনষ্রিটিউটের উদ্যোগে প্রথম 

“ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন অনুটিত zzi সেই সম্মেলনের বিভিন্ন 
শাখার সভাপতির ভাঁষণগুলি এবং বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত 
প্রবন্ধগুলির নির্বাচিত অংশ রবীন্দ্রচ্চার এই বিশেষ সংখ্যায় 
প্রকাশ করা হলো। রবীন্দ্র-অন্ুরাগী পাঠকদের কাছে এই 
বিশেষ সংখ্যা “রবীন্দ্র্চী” আদৃত হবে আশা করি। 
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শ্রীসোমেন্দ্রনাথ TY | 
৪৮৫ 


শ্রীমতী সুপ্তি মিত্র কর্তৃক টেগোর বিসার্চ ইনষ্টিটিউটের পক্ষে প্রকাশিত ও বোধি প্রেস হইতে মুদ্রিত | 
পি-২ লেক রোড কলকাতা-২৯।  প্রকাশকাল__২৪শে জাচ্যাবী ১৯৭৬ মূল্য দশ টাক! 
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সভাপতির ভাষণ 
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 


রবীন্দ্রপাহিত্য সম্মেলনের সকল সদস্যকে সাদর 
অভার্থনা জানাই | রবীন্দ্র অনুরাগী এবং রধীন্দ্রনির্ভর 
دج‎ এই মহামিলন ঘটলো কবির মৃত্যুর Tafa বছর 
TI অনেক দেরী হয়ে গেল, তবু সেই ইংরাজী 
*apora Camo. বলি একেবারে না হওয়ার চেয়ে 
দেরী হওয়াও ভাল! রবীন্দ্র অনুরাগী কারা তা কোন 
স্পষ্ট সংজ্ঞায় ধরতে চাই না; মোটামুটি বুঝি ধারা কবির 
জীবন ও সৃষ্টিকে ভালবেসেছেন,' ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করেছেন 
চারাই Rad! কিন্তু ববীন্দ্রনির্ভর মানুষ 
কারা? আমার মত বাংলা সাহিত্য চর্চা করে, বাংলা 
শহিত্যের অধ্যাপনা করে ধারা জীবিকা অর্জন করেছেন, 
a রবীন্দ্রসঙ্গীত কঠে পরিবেশন করে অর্থোপার্জন 
করেছেন, ধার! ববীন্দ্রনাটকের পেশাদারী অভিনেতা] 
হয়েছেন--ডার! সকলেই রবীন্দ্রনির্ভর | রবীন্দ্রনাথের 
সৃষ্টি শুধু মন নয়, জীবন ধারণেরও উপায় আমাদের 
অনেকের | fF খপ ও গুরু খণের চেয়ে এ খপ আরও 
বস্তিব আরও অনেক বেশী সত্য | 
. আজ রবীন্দ্রজগতের পরিমণ্ডলে ধার! বাস করছেন 
Stm সকলেরই এই খপ স্বীকারের দায় ۵۱ 
প্রকৃতপক্ষে আমরা আজও বোধহয় যথেষ্ট সচেতন নই 
যে আমাদের ভাষা, আমাদের মুখের ও লেখার কথা, 
আমাদের ধান ধারণা মধ্যযুগীয়তার জট ছাড়িয়ে 
আধুনিক জগতের সীমানা স্পর্শ করলে! রবীন্দ্রনাথের 
qm এবং বৃহৎ সৃষ্টিকে অবলম্বন করে। তাই এই 
মিলনের আয়োজ্দন--সকলে মিলে বোঝার চেষ্টা করা 
যে, কি সম্পদে সম্পদবান আমরা | 


রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন 


কবির মৃত্যুর পর এবং শতবাধিকী উপলক্ষ্যে বহু 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, অনেক সমালোচনা, অনেক 
জীবনী, অনেক তত্ব ও তথ্যমূলক গ্রন্থ লোকের হাতে 
পৌচেছে, এবং কোন কোন মহলে এমন কথাও চলিত 
আছে যে, কত আর রবীন্দ্রনাথ হবে, অনেক তো হলো | 
কিন্তু ধারা রবীন্দ্র জগতের খবর রাখেন তারা জানেন যে 
wa জীবনের অনেক গ্রন্থি প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 
বিরাট জীবনী সত্বেও ছাড়ানো যায়নি, রবীন্দ্রনাথের 
অনেক উল্লেখযোগ্য রচনার শিল্পরীতি এখনো 
আলোচিত হয়নি, এখনো অনেক গান অজ্ঞানা, অনেক 
প্রবন্ধ এখনো সাময়িকপত্রের পাতায় নির্বাসিত, এবং তার 
চিঠিপত্রের এক দশমাংশও সম্ভবত গ্রন্থিত নয়। সুতরাং 
একথা আমরা সবিনয়ে স্বীকার করে নিই যে বাঙালী 
জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতিতে 
রবীন্দ্রনাথের দান আজও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃত 
নয়। 

তাকে শিল্পীশ্রেষ্ঠ বাকৃপতি হিসাবে দেখবো বা কবি 
হিসাবে দেখবো, না তাকে সমাজনেতা হিসাবে ভারতের 
স্বাধীনতার পটভূমিকায় স্থাপন করবে ত! নিয়ে মতৈক্য 
নেই ۱ তিনি হিন্দুপমাজের অতীত গৌরবে উচ্চক$ 
আবার পূর্ব পশ্চিম মিলনে তার সাধনা নিরলস 
কোনটা তার আসল রূপ? এ প্রশ্নের শেষ :উত্তর জানা 
নেই, তবে তারই কথায় বলা যায় যে বছ রবীন্দ্রনাথের 
গাথা মালা তার জীবন। ভারতীয় সাহিত্যে এ প্রশ্ন 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ওঠেনি | বাল্মীকি বাঁ কালিদাস 
জীবনের নানা বয়সে কি ভেবেছেন এ প্রশ্ন অবান্তর 
বিবেচিত হয়েছে_-চণ্তীদাস, বিদ্ভাপতি কোন্‌ মতবাদী, 
কার সামার্জিক পরিচয় কি ۲ এ কথাই বা কে কাকে 
জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু সাহিত্যের যুগ বদল হয়েছে। 
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কবি যখন বলেছিলেন “এ ভব] বাদর মাহ ef? তখন 


নিজের কথা বলেন নি) রাধার শুন্য মন্দিরের জবানীতে, ۱ 


নিঞ্জের বিরহ আরোপ করেছেন বিগ্াপতি, এ কথা কে + 
স্বীকার করবে? কিন্তু যখন কবি বলপেন--তুমি কোন 
কাননের ফুল, তুমি কোন গগনের তার! তখনই বাতাসে 
বনু কানাকানি হলো--কবির ফুল আর তারাটি কে? 
বোঝ! গেল কবি আর কাব্য এখন wf OE | ফলে 
কোন রচনাই আর শুধু শিল্পমূল্যে বিবেচিত নয়, কবি- 
জীবনের সন্ধে যোগেই তার পূর্ণতর পরিচয়ের সন্ধান। 

তাই সমালোচনার বীতিও বদলে গেল- শুধু পংক্তি 
বিশেষের ধ্বনি ও Heats দৌলতে রসবস্থতে পরিণত 
হওয়াই কাব্যের ভবিতব্য বলে আর গণ্য করা ۱ 
তার উপর এসে লাগলো পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিতার 
হওয়া এবং সেই রোমান্টিক বিচার পদ্ধতি যার 
অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্য দিয়েই বাংলায় 
এসেছে ۱ আজ তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে, 
কে অন্তর্যামী বা লীলাসঙ্গিনী, কর্ণধার কাকে বলেছেন 
এসব প্রশ্ন কেউ অপ্রয়োজ্রনীয় মনে করে করেন নি বরং 
তার উত্তর খুঁজে পেতে চেষ্টা! করেন | 

কিন্তু সেখানেও কত রবীন্দ্রনাথের ভীড়। উপন্তাস 
লিখলেন বৌঠাকুরানীর হাট, FECT ছায়া পড়লো 
তাতে; তারপর এলো! চোখের বালি; বুঝতে ভুল 
হলো | যে বক্ষিমী মডেলটার বাইরেই পা ফেলেছে 
বাংলা উপন্যাস | তারপর গোরা-চোখের বালির 
মনস্তাত্বিকতা ছাড়িয়ে কোন্‌ মুদূর দিগস্তকে স্পর্শ করলো 
বাংল সাহিত্য ۱ তারপর চতুরঙ্গ, চার অধ্যায়-_-আরও 
কত রূপের উপন্তাস | কোন্টির কোন্‌ রীতিতে আলো- 
50 করতে হবে তা স্পষ্ট হয়নি কিন্ত এ বোধ জন্মেছে 
যে একই কলমে নান! জাতের লেখা বেরিয়েছে--কোঁন 
সাহিত্যিক শুচিবাই সে কলমকে স্পর্শ করেনি ۱ 

অন্যদিকে এ প্রশ্ন উঠছে অনেকদিন ধরেই, রবীন্দ্রনাথ 
কি তার স্বপ্নের ও উপনিষদ ভাবনার Boye মিনার 
ছেড়ে মাটির ধূলিতে নেমেছিলেন কোনো দিন? এ 
প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য কোন ওকালতীর eruta নেই 
لاس‎ রবীন্্রকাব্যের একটু ঘনিষ্ঠ পঠন পাঠন দরকার | 


-... কোলে চরণ ফেলে ফেলেই চলেছেন। রবীন্দ্র চর্চা 






“বেগ, যাবে যাবার দিনে একটি মাটির ফৌটার 
পরে Rf যেতে চেয়েছেন তিনি মাটিরই ছেলে- মাটি: 


ধার! আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের প্রধান কর্তব্য হ- 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই ভ্রান্তি ও মিথ্যা প্রচারকে প্রতিং 
কর! | সে কাজ রবীন্দ্রজীবনের নিত্য চর্চা ও 
আলোচনার দ্বারাই সম্ভব | 
আর একটি কথা উড়েছে سوم‎ 
যুগ শেষ, বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রবলয় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে ( 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আজকের পাঠক আর কি পাবে; 
এই কথা যদি সত্য হয়, যদি আমর] রবীন্দ্রনাথের পরিধি 
পার হয়ে এসে থাকি, তবে সে তো পরম সৌভাগ্য ॥ 
তিনি পথ গড়লেন, সেই পথে চালিত করলেন আমাদে 
_তারপর তিনি যেখানে থামলেন আমরা সেখান। 
থেকেও এগিয়ে যাচ্ছি এ কি কম গৌরবের কথা! সেও 
তো তারই কাজের অনুসৃতি, এ নিয়ে বিরোধ কেন? 
আজ তো কেউ আমরা আশ! করি না যে সেক্সপীয়রেল 
ভাষায় বা আদর্শে নাটক লেখা হবে, ইংরাজী সাহিং 
তো সে সীমা কবে পার হয়ে এসেছে-_-তবু সমস্ত জাতি ; 
প্রণতি তো সেই মহাঁকবির উদ্দেশ্যে মিলিত হে, 
প্রতিদিনই । আমরাও চলবো-চলবার আবেগে ভুলে 
না যে এ পথ তারই পধ-_তাকে ছাড়িয়ে যাবার ۱ 
এই সম্মেলনে নানা প্রশ্ন উঠবে, নান! জনে নিজে 
নিজের মত করে রবীন্দ্রনাথকে দেখবেন_-সকলকে 
একটি মিলনকেন্দ্রে উপস্থাপিত করার জন্যই ی‎ 
সম্মেলনের প্রয়োজন | টেগোর রিসার্চ ইনফিটিউট a 
প্রথম 73۳5 ক্ষেত্রে এলেন তখন সম্বলহীন c 
প্রতিষ্ঠান অনেকের মনেই কোন আস্থা জাগাতে পাট 
নি। আজ সেই প্রতিষ্ঠানের দশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে | ত 
বিপুল সম্ভাবনা আজ আর কারো! অজানা নেই। কে 
সঙ্গীত বা নাট্য প্রতিষ্ঠানের মত মঞ্চ থেকে লোকরঞ্জণ 
উপায় ভার নেই কিন্তু প্রতিদিনের নীরব চেষ্টা ও নিষ্ঠ 
রবীন্দ্র পঠন পাঠনের যে ব্যাপক আয়োজন এই প্রতিষ্ঠা; 
গড়ে উঠেছে তার স্থযোগ দেশের সকলেই নিতে পারেন C 
রবীন্দ্র সাহিত্য ও জীবনের সৌন্দর্য বোঝার জন্য 3 


TS হবে, অনুশীলন করতে হবে-_এই প্রতিষ্ঠান তারই 
ব্যবস্থায় IS | 

সকলকে আমার ius প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই, 

এ সম্মেলন সকলের অংশ গ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক 


জীবনী শাখার সভাপতির ভাষণ 


5071 চৌধুরী 

শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রান্ববাগী সুধীমণ্ডলী, এই মহতী বিদজ্জন- 
সভাব সেবার অধিকার দিয়ে ধারা আমায় ধন্য করেছেন, 
তাদের কাছে কৃতজ্ঞতার আমার অবধি নেই। তাহলেও 
এই নির্বাচনের উপযোগিতা সম্পর্কে আপনাদের মতই 
আমার অনুযোগ অশেষ | যেসব সন্ধানসমৃদ্ধ চিন্তাদীপিত 
প্রবন্ধ এখানে পঠিত হল, তাকে ঘিরে যে জ্ঞানোজ্জল 
আলোচনা হয়ে গেল, তার স্থৃতি অশেষ উপকৃতন্মন্ততার 
সঙ্গে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে- আমরা সকলে তাঁর 
জন্য এ সশ্মিলনের উদ্বোক্তা এবং অংশগ্রহীতাদের কাছ্ধে 
অশেষ at, নিশ্চয় আপনারাও একথা স্বীকার করবেন | 
কিন্তু অতসব কিছুর পবে এই মুহুর্তে আমার অসহায়তা 
বোধকে আপনারা মার্জনা! করুন, এই সভাসেবকের পক্ষে 
কোনো স্বতন্ত্র বক্তব্য সংগ্রহ করে ওঠা 3۳5 হচ্ছে | এই 
অনুচিত নির্বাচনের ws এই অপরূপ সন্মিলনের সার্থক 
- প্রযোজকদের বিশেষতঃ সম্পাদক ডক্টর সোষেন্দ্রনাথ 
age তার অনুচিত বন্ধু্রীতির জন্য আপনারা তিরস্কার 
করুন| আমি কেবল টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক 
অক্ষম অনুরাগী হিসেবে আপনাদের কাছে আমার কিছু 
ব্যক্তিগত অনুভব এই উপলক্ষে নিবেদন করতে পারার 
অনুমতি প্রার্থনা করি | 

যে সব অজ্ঞাতপ্রায় তথ্য সহযোগে রবীন্দ্রজীবনের নব 
নব পরিচয়ের সম্ভাবনা এখানে উদ্ভাসিত অথবা ۵ 
হল, নিঃসন্দেহে তা STI এই প্রসঙ্গেই সামগ্রিক 
রবীন্দ্র অন্বধ্যানের পক্ষে mea চর্চার 3 
প্রশ্ন প্রথমেই মনে আসে; আর তখনই অন্তরে সেই 


রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন i 


এবং প্রতিবছর যাতে এই মহা মিলনের আযোজন করতে 
পারেন ইনফিটিউটের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের সেই অনুরোধই 
e | 


জনপ্রিয় রবীন্দ্র কবিতাংশের sad ধ্বনিত হয়ে উঠতেই 
পারে-কিবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে? | জীবনী- 
রচনার আদর্শ সম্পর্কে রবীন্্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন 
-_বারোয়ারি-মঙ্গল | 

আর সপ্ততি বৎসরেব দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে আপন 
সামগ্রিক পরিচয় সন্ধানী রবীন্দ্রনাথ নিজের কেবল একটি- 
মাত্র পরিচয়ই খুঁজে পেয়েছিলেন যেখানে তিনি 
"fata | 

তথ্যঘনিষ্ঠ কবিজীবনী বচন] সম্পর্কে কবির অন্তরে 
এমন কি নিজের ক্ষেত্রেও কোনো স্বাভাবিক অনুমোদন 
ছিল না, এবিষয়ে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে । জীবনে- 
প্রথম নিজের “জীবনবৃত্তাস্ত' লিখবাঁর আহ্বান পেয়েও 
তার থেকে 'বৃত্তাস্ত'ট/ তিনি বাদই দিয়েছিলেন | প্রভাত 
মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দরজীবণী মহাগ্রন্থ সম্পর্কেও কবির 
সুকৌতুক প্রাথমিক মন্তব্য তার চিত্তের অনুকূপতা দাবি 
করতে পারে না। তাহলেও স্থায়ী 1 কবির জীবন 
5745 ধ্যানই যে কাব্য আস্বাদনেরও পরম পাথেয়, তা 
অস্বীকার করবাব উপায় নেই | রবীন্দ্রনাথ নিজেও 
FETE মুহুর্তে সেকথা স্বীকার করেছেন। 

কাব্যমূল্যায়নের আদর্শ সাধারণভাবে অলঙ্কার 
aT; আমাদের দেশের পরিভাষায় সে হল রসা- 
গ্রহী কিন্তু আস্বাদনের চুডাস্তলগ্নে এই প্রকরণের ভূমিকা 
সীমাবদ্ধ, এমন কি কখনো কখনো নিরর্থক হয়ে পড়ে। 
শুনেছি ভলতেয়ার নাকি গ্রাক নাট্যাদর্শের প্রতি তুলনায় 
শেক্সগীয়রের ব্যর্থতাই কেবল আবিষ্কার করেছিলেন, 
আমাদের দেশে বাল্মীকি ভিত্তিক রসশাস্তরচিস্তা ভবভূতির 
প্রতি স্ববিচাব করতে পারেনি, কিংবা এমন কি cata 
বছরের রবীন্দ্রনাথ Wut “মেঘনাদবধ” এর যে মূল্যায়ন 


8 73555 


করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে ۱۲5 এবং বহুলাংশে 
যুক্তিসিদ্ধ৪, তবু পরিণত বয়সে কবি এই নিয়ে vem 
বোধই করেছেন,সে অভিমতকে সংশোধিত করে 
নিয়েছেন। 

বস্তুত মধুসূদনের এই নবমূল্যায়ণ সৃত্রেও রবীন্দ্রনাথ 
কাব্যান্থাদনের সেই চরম পন্থাটিকে নির্দেশ করলেন, যা 
অলঙ্কার সাপেক্ষ নয়, জীবনসম্ভব। এই উপলক্ষে “সাহিত্য- 
সৃষ্টি’ প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করতে চাই। বস্তুত সকল 
সার্থক সৃষ্টিই শিল্পীর আত্মরচনা। প্রতীচ্য কোন চিন্তা- 
বিদ নাকি বলেছিলেন সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা কেবল নিজের 
অস্তিত্বকেই গড়ে তোলেন না, তিনি যা হতে চান তাঁকেই 
নির্মাণ করে থাকেন | ব্বীন্দ্রনাথের উপলব্ধি এক্ষেত্রে 
নিরুপম ; _ বিশ্বত্রষ্টাকে উদ্দেশ করেও তিনি বলতে 
পেরেছিলেন, “আপনারে তুমি হেরিছ মধুর রসে, আমার 
মাঝারে নিজেরে করিয়া ۳۲ ۳ “রস? নাকি 5 
আস্বাদন নামক ব্যাপার আর ‘রস’ ‘সহৃদয় হৃদয় RON | 
সান্প্রতিকতম প্রসঙ্গে এই ধারণাছুটিকে Tid করে 
নেওয়া যেতে পারে। mn] নিজে তার সৃষ্টির প্রথম 
রসিক, প্রথমতম আস্বাদয়িতা | আপন চিত্তনিঃসৃত রসকে 
আস্বাদন করে 52 যে মুহুর্তে আত্মনিমগ্র, সেটিই সৃষ্টির 
পরম লগ্ন । উপনিষদের একটি শ্লোক রবীন্দ্রনাথও বার 
বার স্মরণ করেছেন, “একই গাছের ডালে বসে ছুটি 
পাখি, তাদের একটি ফল খায় আর একজন কেবল 
চেয়ে চেয়ে দেখে? | asm এই দ্বৈত সভা, সৃষ্টিমগ্ন 
সত্তার অপরূপ নিমিতিকে আস্বাদন করে তার সাক্ষীসত্তা। 
ves লগ্নে স্রষ্টা একাধারে রচয়িতা এৰং স্বাদয়িতা 1 রস 
আসলে west আঁত্মআস্বাদনের পরমা অভিব্যক্তি; 
সহৃদয় হৃদয় হলেও সঙ্গে কেবল WI. 5 
রসানুভূতির সংবেদন! লাভ করা সম্ভব | 

এই তাৎ্পর্ষে শিল্পীর অন্তরের ভিতর হতেই শিল্পের 
Sry, তথা তার আস্বাদন সূত্রটিকে খুঁজে পেতে হয়। 
শিল্পাও তো সামাজিক মানুষ, ব্যক্তিগতভাবে তিনি 
বৃহত্তর জীবনেরই অংশীদার | তার ayer উদ্দীপন! 
বহুলাংশেই তার অভিজ্ঞতারই প্রেরপাপ্রসূত। অতএব 
শিল্পের ۳5۲ শিল্পীর জীবন অবশ্যই অনুসন্ধেয় না 


হয়ে পারে ۱ শেক্সপীয়র থেকে শেলীর m 
মূল্যায়ণসৃত্রেও শিল্পীজীবনীর সন্ধান ও অনুভব আবশ্যিক 
হয়ে থাকে ۱ “আত্মপরিচয়” এর প্রথম প্রবন্ধ এবং “জীবন- 
স্বতি'তে রবীন্দ্রনাথ সেই আবস্তিকতাকেই স্বীকার করে 
নিয়েছেন | " 

তাছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ — 53 
কল্যাপেই সেই আবশ্তিকতাবোধ অনিবার্ধতার আকার 
ধরে দেখা দেয়। শেক্সপীয়রের জীবন সম্পর্কে পাঠক 
প্রায় কিছু না জেনেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার 
মূল্যায়ণ করে চলেছে অপ্রতিহত ধারায়। রবীন্দ্র- 
নাথের ক্ষেত্রে তা হবার উপায় নেই ۱ একথার সমর্থন 
তার নিজের রসাইভবের মধ্যেও Fes az! একটি 
চূড়ান্ত উদাহরণ ব্যবহার কর! যেতে পারে! 3 
প্রেমের অভিষেক? কবিতার প্রথমতম aba পরিচয় 
আমাদের সকলের জান) বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের 
উপরোধে সেই কবিতার কেরানীক্সীবনের প্রাসঙ্গিক 
প্রথমাংশটি কবি বর্জন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
তার শিল্পী আত্মার অনুমোদন তাতে মেলেনি কোনদিন | 
১৩৪৭ বঙ্গাব্দে রচনাবলীর সংস্করণের ভূমিকায় সেই 
পুরানো কথা স্মরণ করে কবি বলেছেন, “ ‘যেতে নাহি 
দিব” কবিতায় বাঙালী THT ষে আভাস আছে 
তার প্রতিও লোকেন কটাক্ষ করেছিলেন, ভাগ্যক্রমে 
তাতে বিচলিত হইনি ۳ কবির বয়স তখন ৭৯ বছর 
পূর্ণ হয়েছে। 3 

তাই বলে লোকেন পালিতের Rore ভ্রান্ত 
ছিল, এমন কথা বলবার উপায় নেই। কবিতাকে 
আসলে তিনি বিশুদ্ধরসমূলো দেখারই পক্ষপাতী ছিলেন, 
আমর! যাকে “এস্থেটিক মূল্য বলি। কাব্য এবং কবি 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল স্বতন্ত্র কবির সৃষ্টি 
সম্বন্ধে তিনি বলেন ভার সম্পর্কে আমাদের চেতনা হয় 
মধুর» গভীর, উজ্জ্বল | আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে 
ওঠে, রঙিয়ে ওঠে, আমাদের Wal যেন তার সঙ্গে রঙে 
রসে মিলে যায় একেই বলে অনুরাগ | 

“কবির কাজ এই অনুরাগে TIC চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত 
করা, গুঁদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা । সেই কবিকেই 


রবীন্দ্র সাহ্ত্যি সম্মেলন c 


মানুষ বড় বলে যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে 
. WIS করেছে যার মধ্যে fere] আছে, মহিমা আছে, 
মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর ।” 0 


এইসব অনুভবের প্রতি লক্ষ্য করে স্পষ্টই মনে হয় কাব্য- 


সাহিত্যের যে মুল্যে তিনি বিশ্বাস করতেন ত! নিছক রস- 
মূল্য নয়-_জীবন মূল্য। আগেই বলেছি, ۸ 
জীবনসম্ভব, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত এমন জীবনসম্পূজ্, 
পারিপার্থিক জীবন সম্পর্কে এমন অভিঅবধানী শিল্পী 
বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে হয়তো! আর নেই, বিশ্ব 
সাহিতোও ক'জন আছেন বলা কঠিন। বস্তুত “প্রেমের 
অভিষেক’ থেকে “শেষের কবিতা” পর্যন্ত সৃষ্টিধারার 
= শিল্পী সম্পর্কে একথা সমান সতা। এইখানেই রবীন্ত্র- 
জীবন স্বতন্ত্র এবং সবিশেষ অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে 
তার কবি সত্তারই পূর্ণায়ত পরিচয়ের জন্য, তার কাব্য- 
রসের পরিপূর্ণতম ঘাস্বাদনের জন্যও | 
প্রেমের অভিষেক এর প্রসঙ্গেই আস! যাক। 
একটি errantes ব্যাপিনী রোমান্টিক প্রেমশক্কির অরূপ 
কল্পন।__রসবিশেষজ্ঞ যার মধ্যে “মানসমবন্দরী’র দিব্য 
বিভা প্রত্যক্ষ করেছেন__কেরানীজীবনের ধূলিমলিন স্থুল 
আবিলতার সঙ্গে তাকে fie করে ফেলায় লোকেন 
পালিতের freq এসথেটিক বসবোধ আহত হয়েছিল 
সঙ্গত ভাবেই ۱ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার পক্ষে 
۱ “প্রেমের অভিষেক তো কেবল একটি রোমান্টিক 
কবিতা-নয়__রক্তাক্ত জীবনবেদনার রসনিঃসরণ। তাই 
বিশুদ্ধ রসবিচারকের নির্দেশ মেনে নিয়েও আন্তরিক 
অতৃপ্ঠির হাত থেকে তাঁর কোনো কালে মুক্তি. নেই। 
এইখানেই রবীন্দ্র কবিতার আম্বাদনে রবীন্দ্রজীবনের 
ববীন্দ্র-যুগ ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ ۱ 
‘প্রেমের অভিষেক” কবিতার রচনাকাল ১৪ই মাঘ 


১৩০০ সাল, era হিসাবে ১৮৯৪ এর শেষ জানুয়ারী, 


এ সময়েই জানুয়ারীর ২৭ তারিখে লর্ড এলগিন ভারতের 
শাসনকর্তৃত্ব হাতে নিয়েছিলেন আর এ্রতিহাসিক বলে- 
Koen, “বাস্তবিক লর্ড এলগিনের আমলেই ভারতবর্ষে এবং 
ভারতের বাইরে ভারতীয়দের gifs সুরু হয়, লর্ড 
কার্জন এসে প্রজ্ছলিত অগ্নিতে স্বৃতাছতি দিলেন মাত্র |” 


বস্তুত তারও আগে থেকেই দুর্গতির অবধি ছিল | 
১৮৮৫তে কংগ্রেসের জন্ম তাঁর পূর্বাপরকালের ইতিহাস 
আর তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অতি জরীবনসম্পূ e 
স্পর্শাতুর প্রতিক্রিয়ার খবর সংগ্রহ না করে পড়লে “প্রেমের 
অভিষেক" কবিতার কবিকে হারাতেই হবে | সেদিন 
প্রবলের অত্যাচারকে ভৎ“সিত করে কবি ইংরেজের 
আতঙ্ক” ‘ইংরেজ ও ভারতবাসী', ‘অপমানের প্রতিকার" 
লিখেছিলেন একের পর এক প্রসঙ্গ বিস্তারিত করে লাভ 
নেই ; Aas sews দাক্ষিপ্যে আমরা সকলেই 
সে খবর জানি। কেবল এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি, i 
মানপিক cet পরিপতিসৃত্রেই “প্রেমের অভিষেক” এর | 
আটমাস পরেণমেঘ ও Cala’ গল্প লেখা হয়েছিল (সেপ্টেম্বর | 
১৮৯৪ ( | আসলে “মেঘ ও Cale” ষে অতিসম্প,ক্ত সম- 
সাময়িক জীবনাবধানের শিল্প প্রকাশ, ‘প্রেমের অভিষেক’ 
এর বর্জিত পাঠ তারই دوك‎ কবিতারূপ। একথা না 
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জেনে ‘প্রেমের অভিষেক'এ রোমার্টিক মানসমুন্দরী তত্র 
কিংবা “মেঘ ও রৌদ্র’ কে যদি বৈষ্ণবপদাবলীর নবপ্রেম- 
ভাষ্য কল্পনার রঙিন দীপ জালিয়ে দেখি, রবীন্সসাহিত্যের 
রসমূল্যেও তাহলে অনেকটা ফাকি পড়ে যায়! কারণ 
তার কবিতামূল্য যে জীবনমূল্যের অভিন্নসতা | প্রমথনাথ 
বিশীর একটি মন্তব্য অল্পবয়সে চমকিত করেছিল, এবয়সে- 
ও তা মনে ۳9-17 চোখে রবীন্দ্রনাথ “বস্তরূপের নয় 
বন্তস্বরূপের কবি? | বস্তুত, পারিপার্থিক বাস্তব জীবন | 
থেকেই রবীন্দ্রনাধ তার অরপাস্তীর্ণ বস্তযবরূপধ্যানেয় 
লোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন | তার কাব্যে কবিতার রোঁমা- | 
টিকতাঁও নিছক অবাস্তব মনোহর নয়, বস্তসত্তার উৎস- 
সঞ্জাত। | 
এই কারণেই জীবন প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্ন 79د‎ | 
আলোচনা কেবল ষথামূল্য হারিয়েই বসে না, কখনো! | 
কখনো ITT আকরও হয়ে পড়ে। gère | 
হিসাবে “মালিনী নাটকের কথা বলা যেতে পারে। | 
রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, ট্রেভেলিয়েন নাকি এই গ্রন্থে ۱ 
গ্রীকনাট্যকলার প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন / আর অমনি 
আমরা বিব্রত হয়ে পড়লাম “মালিনী” নাটকে গ্রীকনাট্য- | 
কলার সূত্রে awe রবীন্দ্রনাথ কথিত ‘সংযত সংহত | 
| 
| 
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দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন সূত্রটিকে আবিষ্কার করতে 
পারার বৃধা চেষ্টায় অথচ মনেও পড়েনি কোনদিন ; 
ট্রেভেলিয়ন ষে-“মালিনী? পড়েছিলেন, সে আমাদের চেন! 
বাংলা নাটক নয়,_ইংরেজী “মালিনী, আর বাংলা 
'মালিনী'তে প্রকৃতি অভিন্ন নয়, আকৃতিরও অনেক 
BRS | এ তফাৎ কেবল HE ভাষার মাধ্যমের দররুনই 
সূচিত হয়নি, কবির প্রেরণা, রচনা পরিবেশ ; উদ্দেশ্য সব 
কিছু মিলিয়ে রবীন্দ্রজীবনের প্রেক্ষিতে এই ছুটি 8 
রচনার তুলনামূলক ferre মুল্যায়ন করলেই 
ট্রেভেলিয়নের মন্তব্যের তাৎপর্য AJET হতে পারে | সে 
চেষ্টা আজও হয়নি ; রবীন্দ্রজীবন সন্ধানী কাব্যরসিককে 
এপথেও আমন্ত্রণ জ্বানিষে ۱ 

«ww আপন YET প্রসঙ্গে এই জীবনী তথা বৃহত্তর 
জীবনভিত্তিক মুল্যান্নবর্তনই যে একমাত্র পন্থা জীবনের 
উপাস্তভূমিতে পৌছে একথা কবিকেও সকল ব্যক্তিগত 
از‎ কাটিয়ে স্বীকার করে নিতেই হয়েছিল অবশেষে | 

এখানে এসেই ববীন্দ্রনাথের কবিকর্মের অনন্যতার 
ward তার নিজের কঠেই স্পষ্টোচ্চারিত হয়ে ওঠে! 
তিনি কেবল ভাবুক নন, ‘কবি’ বলতে সাধারণ অর্থে 
আমরা যা বুঝি ; তিনি অভিন্সূত্রে “জীবনকর্মী'ও | 
‘সোনারতরী’র ভূমিকায় কবি তার জীবনে কাজ এবং 
কবিতার প্রথম একক্রবদ্ধতাঁর কথা স্মরণ করেছেন | 
' সোনারতরীতেই রবীন্দ্রকবি-প্রতিভা প্রথম পূর্ণতামুখী 
হয়েছে--“মানসী" পর্যন্ত যে অপরিণতি তা নিছক অপূর্ণ 
গঠিত ভাবুকতার ফল নয়__গাজীপুরের গঙ্গাপার থেকে 
শিলাইদহের পদ্মাপার কবি জীবনের কর্মপ্রবাহে নব- 
জন্মান্তরও | তারপরে ste আর কল্পনার যোগ ছিন্ন 
হয়নি কোনদিন, যুগলবন্ধনে চলেছে একটান! | কেবল 
পটপরিবর্তন হয়েছে পদ্মা থেকে কোগাইপারে ۱ ۲۰ 
পারে ছিল জমিদারি, আর ব্যবসার প্রচেষ্টা_কোপাই- 
পারে বিদ্যালয় আর সমাজ কর্সেরও যজ্ঞ-শীস্তিনিকেতন 
আর শ্রীনিকেতনে | কিন্তু এ সবকিছুই আসলে কবির 
কাজ? রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ‘অনুরাগে চৈতন্যকে 
উদ্দীপিত করার TIT | 

এই ۵75 “রজকরবী'র রঞ্জনকে মনে পড়ে ! و‎ 


পুরীর অতল গভীরে তাল তাল সোনা খোদাই করে 
তোলার প্রাণঘাতী ক্লান্তিতে আবিষ্ট হয়েছিল কমিদল, 
রঞ্জন এসে তাতেই স্বর জুড়ে দিল_জমে উঠল প্রাণ- 
aime খোদাই নৃত্য । এই অর্থেই শীস্তিনিকেতনকেও 
রবীন্দ্রনাথ কবির গভা স্বপ্ন বলে অভিহিত করেছেন | 

এতদূর এসে তাই বলতে হয় ا‎ 
রবীন্দ্রজীবন--রবীন্দ্রকালীন ইতিহাস সন্ধান বিশেষার্থেই 
অপরিহার্ধ, few রবীন্্জীবন সন্ধানীকেও খুঁজে পেতে 
হবে কবিস্বরূপ বিকাশের আমাদের অসাড় জীবনের 
ইতিহাসে তার খোদাইনৃত্য সঞ্চারকের যথার্থ ভূমিকাটির 
সমুচিত পারস্পেকটিভ | 

সব তথ্যই অনুসন্ধেয়, তবু সব তথ্যই সমান মুল্যবান 
নয়। কবি সেই কথাই বলতে চেয়েছিলেন এ বহু- 
প্রচলিত কবিতায় :--“যে আমি স্বপন মুরতি গোপনচারী;/ 
যে আমি আমারে বুঝিতে বৃঝাতে নারি./আপন গানের 
কাছেতে আপনি হারি,/সেই আমি কবি। কে পারে 
আমারে ধরিতে ।/মানুষ-আকারে বদ্ধ যেজন ঘরে;/ 
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে//যাহারে কাপায় 
ভ্ভতিনিন্দার জরে/কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে /" 

আমার বিনীত নিবেদন--রবীন্ত্রজীবনীর সন্ধানীকে 
সেই কবিকে ধরতে পারার পণ নিয়ে অগ্রসর হতে ۱ 
সেই কবিসত্তার উৎস নিহিত আছে “মানুষ আকারে বন্ধ 
যেজন ঘরে’ তারই সত্তার গভীরে | দেহকে বাদ দিয়ে 
অন্তরে পৌছনে! যাবে না-সে তো রবীন্দ্রনাথেরও 
কধা- প্রকৃতি শোধের কাল থেকেই | কিন্তু দেহ- 
ভিত্তিক 5۲۲ পরিচালিত করতে হবে WW সত্য 
আবিষ্কারের সন্ধানী আলোরপে--প্রমধনাঁথ বিশীর 
কথায় বস্তরূপের পথ ধরে পৌছে যেতে 1 1 
ধ্যানীসত্তার গহনে | 

বিবাদ হয় উপায় যখন পরিণামের ভূমিকা! জবর- 


"wee করে নিতে চায়! ব্রবীন্দ্রালোচনায় ‘রঞ্জন’ সত্তার 


স্বভাব সন্ধানী কোন প্রধান বিশেষজ্ঞ বছর কয় আগে এক 
সভায় বলেছিলেন, আগে তথ্য আবিক্ষার করতে হবে 
তথ্য না থাকলে সত্যকে Taq কিসের ভিত্তিতে | আজ 
আমার বিনীত নিবেদন, তথ্যগ্রাহককেও প্রথমাবধি 


সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। এই অর্থেই পারস্পেকটিভের 
কথা এসেছিল | 

রবীন্দ্রসত্তায় কাদস্বরী দেবীর প্রভাবভূমিকা নিয়ে 
একদা উন্নাসিক আগ্রহ দেখা দিয়েছিল । এ বিষয়ে 
সকল তথ্য অনাপেক্ষিক প্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়েছে বলে 
মনে হয় না। কিন্তু সেসব তথ্য যে দিকেই নিয়ে ute, 
কবিজীবনে তার ব্যক্ষিজীবন থেকে ষ্টার জীবন পর্যন্ত 
বিলম্বিত কাদম্বরী স্বরূপের সূত্রটিকে খুঁজে পেতে হবে | 
এ সম্পর্কে ব্যক্তিগত একটি অনুভবের কথা নিবেদন 
করতে ইচ্ছে হয়, আপনারা আমায় মার্জনা করবেন। 
FR কৃপাশনীর একটা কথা মনকে নাড়া দিয়েছিল। 
তাঁর চোখে রবীন্দ্রনাথ “প্রথম থেকে শেষ অবধি এবং 
সবার ওপরে একজন প্রেমিক মাত্র | তিনি ভালবেসে- 
ছিলেন, কখনে! এক ব| একাধিক নারীকে, কখনো বা 
কদাপি যাকে খুজে পাননি এমন কোনে। কল্পব্ূপকে, 
কখনো মানুষকে অথবা দেবতাকে, প্রকৃতিকে অথবা 
মানবতাকে । এই সূত্রে আমাদের মনে হয়েছিল “ব্যক্তি- 
কবির frat চেতনায় প্রথম atria তথা wiw- 
প্রকাশের পরম উৎস প্রেমবিন্দুটি কাদম্বরীবূপিনী নারী- 
স্নেহের দাক্ষিণা সিঞ্চিত। এই অবচেতনাধীন প্রবাহ 
ভবই বহুস্থানে প্রেমভাবুকতা মুখ্য রবীন্দ্র কবিতায় 8 
বিচিত্র বর্ণে বিস্তৃত হয়ে আছে | তাছাড়া Cx কোনো 
উপলক্ষেই রবীন্দ্রকাব্যে idea-q সীমান্ত লঙ্ঘন করে 
বাস্তবিকতার হস্তাবলিপ্ত জগতে অত্যধিক ۵۹ 
করতে গেলে কাবোর সত্যকেও নয় কেবল, কবিজীবনের 
সতাকেও বহুলাংশে হারাতে হয়” 

সিন্ধ্যাসংগীত” এর ‘দুদিন’ কবিতায় স্কটকন্মাদের 
প্রেরণামুলক তথ্য জানা থাকলে কবিতা পাঠের qul 
নবীনত! প্রাপ্ত 5۲ ۱ শেষ জীবনে প্রবীণ! মহিলার 
হুর্গতির খবর জেনে কবির অর্থ প্রেরণের তথ্য আবিষ্কৃত 
হয়ে রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব ও প্রথম বয়সের রবীন্দ্রকবিতার 
মূলগত ভাবপ্রেরণার গভীরতাকে অনুভবগম্য করেছে 
এ বিষয়ে যত বেশী তথ্যই এর পরে আবিষ্কৃত Cats, এই 
পারস্পেকটিতটি হারালে তথ্যের ভিড়ে কবিকেও 
হারাতেই হবে | 





Te সাহিত্য সম্মেলন ١ ' 


অধুনা রবীজ্্রজীবনে মৃণালিনী দেবীর ভূমিকা নিয়ে; 
আলোচনা চলেছে। রবীন্দ্রনাথের ۲5 45 মানুষটি 
কয়েকজ্রন শ্রন্ধাসম্পকিত আত্মীয়ার মাঝখানে বসে এই 
নিতান্ত বালিকা বয়সিনীকে বিয়ের আগে চোখে 
দেখেছিলেন কি না, সে বিতর্কে 15137817 মৃণালিলীর 
মর্যাদার পরিচয় কতটুকু পাব? রবীন্দ্র ۹ 
অতি sm স্পর্শকাতরতাকে যদি স্বীকার করি, এবং তা 
যদি অতি রোমান্টিক হয়, তাহলে এটুকু মেয়েটিকে দেখে 
ভার মনের গ্রহণ বর্জন সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে 
গেলে তো কবিকে এবং ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ভ্বরূপকেও 
অস্বীকার করা হয়। তার বদলে fF ভাবি ছেলে- 
মেয়েদের শিক্ষ। দেবার উপলক্ষে সংস্কৃত রামায়ণ থেকে! - 
বাংলায় গল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব মৃণালিনীকে 
দিয়েছিলেন, কবি নিজে তাকে দিয়ে রূপকথা সং 
করিয়েছিলেন, আশ্রম জীবনের THT শান্তিনিকেতনে 
স্বপালিনীর স্বাধিকারে গ্রহণ করেছিলেন আশ্রমক্রননীর 
ভূমিকা, তবেই কি FET তাকে যথার্থ পারস্পেকটিস- 
এ প্রতিঠিত করার অবকাশ হবে? মৃণালিনী 
অনেক তথ্য সংগৃহীত হবে নিশ্চয়, কিন্তু এই tay 
পেকটিভটুকু অবিচলিত রেখে, এইটুকু আমার নিবেদন | 
আমার বিশ্বাস ‘মানুষের ধর্মের শেষে “মানবসভ্য? প্রবণ 
রবীশ্রানাথ আত্মজীবনী রচনার এই পার্স্পেকটিভ খুজে 
ছিলেন। সেপথ রবীন্দ্রপভারই অন্ুসৃতব্য 8 
পথ। আমাদের পন্থা আরো শ্রমবন্ধুর হবেই | ত 
wg এখনো অনাবিষ্কৃত সকল তথ্যকে একত্র 2 
করতে হবে| ব্যক্তিগত অধিকারে এখনো 
সম্পদ গোপন রয়েছে__ চিঠিপত্র, স্মৃতিচিহ্ন, hoff 
আকারে । ব্যক্তিগত যমতাসুত্রে এই সব TT য 
পরিত্যাগ করা ন! যায়, তবু তার প্রতিলিপি প্রকাশিত 
হওয়া উচিত, তা না হলে 55 তথ্য বিনষ্ট হয়ে CC 
পারে। বিশ্বভাবতীতে রধীল্দ্রনাথের উৎসাহে ১৯১২ 
পরবর্তী কালের তথ্যাদি TAT সংগৃহীত আছে 
বিশ্বভারতী তার রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর । কিন্ত 
উপাদান সংগ্রহের দায়িত্বও উৎসাহের সঙ্গে ক 
করতে হবে টেগোর রিসার্চ ইনফিটিউট এ বিষয়ে 


yo | Tash) 


উৎসাহী । এখানে একটি 35818913 গড়ে উঠতে ۱ 
তাছাড়া প্রকাশিত বা সংগৃহীত তথ্যাদির সংকলন, 
সম্পাদন ও প্রকাশনও এক আবশ্যিক viui এ 
RASH এ বিষয়ে sefee চেষ্টা করছে বলে ۱ 
কিন্তু বহুল আধিক ঝঁ,কিও রয়েছে। কেবল সরকার নন, 
বিত্তশালী এবং সংস্কৃতিমান জনের দায়িত্ব এ বিষয়ে 
অশেষ ۱ এই সভাতেই আমি একথা স্বজনে স্মরণ 
করাতে চাই। 

এই প্রসঙ্গে বর্তমান উদ্যোক্তাদের একটি ঘোষণা! দৈব- 
বাণীর মত মনে হয়েছে :— lat চর্চা বাঙালীর জীবন- 
চর্চা’ বলেছেন Stay, আমার এখন থেকে থেকেই মনে 
হয় রবীন্দ্রর্চা আঁপলে মানুষেরই জীবনচর্চা। দেশপ্রেম, 
বিশ্বপ্রেম, শিক্ষকতা, পলীসংগঠনঃ সমবায় রচনা কিংবা 
কাব্যনাটক গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ সৃষ্টিকেই নয় কেবল, 
নিছক সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপনেও রবীন্দ্রনাথের 


সঙ্গীত শাখার সভাপতি 


সুবিনয় রায় 


মাননীয় প্রধান অতিথি ও সমবেত 381295, 

রবীন্দ্রনাথের শিল্পসূর্টির বিরাট ও বিচিত্র ক্ষেত্রকে 
কেন্দ্র করে টেগোর রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট যে সম্মেলনের 
আয়োজন করেছেন, এ-ধরণের প্রচেষ্টা, 'আমার মনে 
হয়, এই প্রথম | এই সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে আজকের 
এই অধিবেশন | বিষয় রবীন্দ্রসংগীত | টেগোর রিসার্চ 
BET কর্মাধ্যক্ষ/সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু 
ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, প্রখ্যাত 
সাহিত্যিক-সাংবাদিক, বন্ধুবর শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ-_ 
এ'দের দুজনের বিশেষ ইচ্ছায় ও অনুরোধে নিজের ক্ষমতা] 
সম্পর্কে আস্থাহীন হয়েও আমাকে এই অধিবেশনের 
সভাপতিত্ব করার গুরুভার AEA করতে হয়েছে। এই 
সম্মানের জন্য এদের দুজনের কাছে, তথ! টেগোর 5 
Body কর্তৃপক্ষের কাছে WD কৃতজ্ঞ | 


পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নিয়ত অবিচল | আসলে একটি 
লোকছুর্ণভ "Ment মানবসতার উৎসার ঘটেছিল 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, যিনি ব্যক্তিজীবনে প্রেমেঅপ্রেমে, 
স্ততি নিন্দায়, উৎসাহ অবসাদে যে কোনো মানুষের মতই 
আন্দোলিত হয়েছেন, যে কোনে! সাধারণ মানুষের মত 
জমিদারি শিক্ষকতা, সমাজগঠন, দেশপ্রেম, fray 
সূত্রে অতি সাধারণভাবেই বিচলিত হয়েই ক্ষণে ۴ 
সেই অসাধারণকে স্পর্শ করতে পেরেছেন, সর্বকাঁলীন 
মানব কামনার যেখানে পরমামুক্ষি-_ষার মধ্যে “নিত্যতা 
আছে, মহিমা আছে যা ব্যাপক এবং গভীর ۲ এই 
সশ্মিলনে সুচিত Soars আশ্রয় করে রবীন্দ্রজীবন চর্চার 
সেই পথ প্রসারিত হোক,যার আর এক নাম বাঙালীর 
জীবন-চর্চা--এই অতলাস্ত অন্ধকার যুগে ۹ 
একমাত্র জীবন চর্চা। এই ব্যাকুল প্রার্থনার সঙ্গে 
আপনাদের আমার বিনীত অভিনন্দন নিবেদন করি | 


আজকের অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী বক্তাগণ 
প্রত্যেকেই রবীন্দ্র-সংগীত তথা রবীন্দ্রসংক্কৃতি জগতে উচ্চ 
সম্মানিত ও agafet, এদের সাধনালন্ জ্ঞান ও সু- 
চিন্তিত বক্তব্য থেকে রবীন্দ্রসংগীতের নানা দিক সম্পর্কে 
আজ আমর] অবহিত হব, শিক্ষালাভ করব | 

রবীন্দ্রসংগীত বিয়ে চিন্তা-আলোচনা-গবেষণা-সমা- 
লোচনায় সংগীত-শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, 
সাংবাদিক, সমালোচক' সকলকেই আভকাল অল্পবিস্তর 
সক্রিয় অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। যে কাবণেই হোক, 
হয়তো এর দরকার আছে ۱ রবীন্দ্রসংগীতকে কী মনো- 
ভাব ( বা attitude ) নিয়ে শিখব, শেখাব, পরিবেশন 
করব, শুনব, প্রচার করব এবং কী উপায়েই বা তার 
ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ-ব্যবস্থী করব--এ-সব নিয়ে আমরা 
বর্তমানে সচেতন ও সক্রিয় | 

qas অর্থাৎ রবীন্দ্রশিল্পসৃষ্টির সম্যক উপলব্ধি 
বিষয়ে রবীন্দ্রসংগীতের স্থান যে কত গুরুত্বপূর্ণ, এবং অন্য- 
দিক থেকে; রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ সাধনায় রবীন্দ্রনাথের 


4 


শিল্প-আদর্শের (বা artistic philosophy-) 6 
যে কতটা প্রাসঙ্গিক, তা এ-যুগে আমরা বুঝতে ۱ 


বোধ হয় সেই কারণেই আজ আমর! রবীন্্রসংগীতকে 


একটি স্বতন্ত্র অনুশীলনীয় অম্ধাবনীয় বিষয় হিসাবে 
স্বীকার করে তার যথাযথ শিক্ষা, প্রচার, সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
করে চলেছি--নান। উপায়ে । সম্যক রসোপলবির wg 
তত্ব ও তথ্য সম্পর্কীয় অধ্যয়ন ও মনন-চিত্তনকেও গুরুত্ব- 
af স্থান দিতে শুরু করেছি । ফলে, উপলব্ধি করেছি ca 
সংগীত রচনায় ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারা, রাগ- 
রাগিণী-তাল-লয়, বাংলার লোক-সংগীত, কীর্তন প্রভৃতির 
আঙ্গিক ও aT ভাবগত উপাদানগুলি পূর্ণ বা 
আংশিকভাবে গ্রহণ করেও বাংলা কাব্যধর্মী সংগীতের 
ক্ষেত্রে কবি এক- অনন্তসাধারণ স্বয়ংসম্পূর্ণ সাঙ্গীতিক 
ধারার অবতারণা করেছেন--যাকে রবীন্দ্রসংগীত বলা 
হয়েছে। এবং দেখা গেছে শাস্ত্রীয় ট্র্যাডিশন ও 
আঙ্গিককে কবি উপেক্ষা করেন নি, এড়িয়েও যান f | 
বরং সেগুলিকে গ্রহণ করে, আয়স্ত করে উত্তরণ সাধন 
(transcend) করেছেন | এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা 
ও বিশ্লেষণ গবেষণার বিষয়। 

একটু আগেই যা বলছিলাম, রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে 
যথার্থ মনোভাব, বর্তমান কর্তব্য এবং ভবিষ্যত চিন্তা ও 
ব্যবস্থার কধা। এ-প্রসঙ্গে "wu" করতে হয় যে কবি 
শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রথমে সর্বাঙ্গীন শিক্ষার অঙ্গ ও 
পরিপূরক হিসাবেই সংগীত-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
তার গান তিনি রচনা করেই তৎকালীন গায়ক, স্বর- 
লিপিকার বা শিক্ষকদের শিক্ষা দিয়েছেন, গাইয়েছেন। 
এর পরে কিছুকালের মধ্যেই তিনি বৃঝেছিলেন যে তার 
গানের ধারাবাহিক শিক্ষা ও সাধনার জন্য চাই ভারতীয় 
সংগীতের একটি উপযুক্ত পটভূমিকা ও ভিত্তি এবং 
টেক্নিকের মর্যাদ! স্বীকার ও তার যথাযথ 1۱ 
তাই, ক্রমশঃ সেখানে দেখেছি তার নিজের গানের 


শিক্ষার পাশাপাশি اتيج‎ রাগসংগীত (কঠ ও, 


যন্ত্র) ও স্বরসাধন] ইত্যাদির ব্যবস্থা--অবশ্ঠ-শিক্ষণীয় 
বিষয় হিসাবে ۱ সংগীতের বিভিন্ন বিভাগে সুষোগ্য 
সংগীতজ্ঞদের কবি নিজে দেখেশুনে নিয়োগ করেছিলেন 
R 


রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন 


- a Beethoven, Mozart, Schuman, Bach ibd 


| 


| 
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শান্তিনিকেতনে | তার ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় ও sary 
দেশের বহু সংগীত-গুণীর আসর নিয়মিত অনুঠিত হয়েছে 
সে-যুগে। | 
সংগীত সম্পর্কে কবির এই যে বিরাট ও ব্যাপক 
perspective ব| পরিপ্রেক্ষিত; এটিই তার সমগ্র সংগীতত 
রচনার মধ্যে ও গীতরীতির মধ্যে উজ্্বলভাবে প্রতীয়] 
মান | বলতে গেলে এটিই রবীন্দ্রনাথের ডা 
philosophy বা সাঙ্গীতিক আদর্শ__ব্যক্তিগত বা on 
গত পৌড়ামীর পরিবর্তে সংগীতের প্রকৃত উৎকর্ষসাধন J 
উৎকর্ষ কী উপায়ে? সাঙ্গীতিক টেকৃনিকের পরিমি 
সাধন করে, শোধন (refine) করে, সংস্কার-মুক্তি সা 
করে বাংলা কাব্যধর্মী গানে অনির্বচনীয়কে প্রকাশ 
অব্যক্তকে ব্যক্ত করে | বাংলা গানের wow Areas ও 
তার আবেদনটি ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে যে কতটা ۷ 
ত! কবি বারবার নানা ভাবে তার প্রবন্ধাদির মধ্যে দিয়ে 
আমাদের বুঝিয়েছেন ; এবং এ-কথার সত্যতা তার ae 
রচনা ও গীতরীতির দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে | মন 
ভাবকে সার্থকরূপে, wert প্রকাশ করে 
অনির্বচনীয়ের রাজ্যে উত্তোলন করা--এটিই তো MA 
সংগীতের কাজ । রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে যধার্থ 
জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে এই web বাস্তবিক গুরুত্বপূর্ণ | 
অনেকে বলেন, রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষিত মনের wg— 
যেমন Picasso, Mattisse, Van Gogh প্রভৃতির ছবি, 


সংগীতরচন1 | কথাটা snobberyy পর্যায়ে না ফেলে 
একটু ভেবে দেখলে হয়| যে-ধরণের শিক্ষার কথা 
ইঙ্গিত করা হচ্ছে, ত! গতানুগতিক জীবিকা অর্জনের 
বিদ্যা নয় | যে-শিক্ষা মানুষের ভিতরকার ভূমাকে 
প্রকাশিত করে, ষে-শিক্ষা মানুষের শিল্পচেতনাকেঃস্থজন- 
শক্তিকে জাগিয়ে তোলে, যে-শিক্ষা যথার্থ 
চিনতে শেখায়, উপলব্ধি করতে শেখায়--সেই শিক্ষা! | 
এই ST সত্যটি জনসাধারণের কাছে ব্যাপক 
উদ্ঘাটিত হচ্ছে وف‎ যদি বলি, তবে এও 
যে এর ug দায়ী আমরা, যার! শিক্ষিত হিসাবে P 
RIs তথা রবীন্দ্রসংস্কৃতির ধারক-বাহক বলে wi 


| 
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করি। জনসাধারণকে দোষী করলে তো ۱ 
শিক্ষিত মনের বিচারে ভাল-মন্দ, খাঁটি-ভেজাল, গভীর- 
অগভীর প্রভৃতির চেতন! fF ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর 
ভাবে জনসাধারণের মনে জাগিয়ে তুলতে না পারি, তবে 
আমাদের তথাকথিত শিক্ষার কী মুলা? সত্যি কথা 
বলতে কী-স্বপরিকল্পিত, সুসংগঠিত ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা 
কি আমরা করেছি ? করিনি। তার বদলে ব্যক্তিগত, 
গোষ্ঠীগত, প্রতিষ্ঠানগত ও ব্যবসাগত xis দিকেই 
নজর দিয়ে চলেছি। 

এ-প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায় যে উপযুক্ত perspective 
অর্জন করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাট্য এবং সাহিত্য 
ও সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধাদির সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী, 
শিক্ষক, ছাত্র ও অনুরাগী শ্রোতার খনিষ্ঠতর পরিচয় 
সাধনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার ۱ আমার বিশ্বাস, 
‘Gite রিসার্চ ইনৃষ্টিটিউটু ইতিমধ্যে এ-বিষয়ে যথেষ্ট 
অগ্রসর হয়েছেন | 

আজ ববীন্দ্রপংগীতের জনপ্রিয়তা এক ভয়াবহ 
ব্যাপকত্ব লাভ করেছে। ভয়াবহ এই অর্থে ca, ۱ 
হচ্ছে এই আবেদন ও জনপ্রিয়তা কি যথার্থ অনুভূতি ও 
উপলব্ধির পথ ধরে এসেছে ? নাকি, রবীন্দ্রনাথের কথায় 
ইন্ট্রিযরাজ্যেই সীমাবদ্ধ বয়েছে। অর্থাৎ, রবীন্দ্-আদর্শ 
“অনুসৃত পথে চলে ববীন্দ্রপংগীতের গীতরূপটি কি জনপ্রিয় 
হয়েছেঃ না আভরণে সাজিয়ে তার যে-বপটি প্রচার করা 
হচ্ছে সেইটিই জনপ্রিয় হয়েছে? মূল্য বিচারের এ-যুক্তি 
গুলি অবশ্য আপেক্ষিক (বা relative) গুণসম্পন্ন, vest: 
বিতর্কমূলক | এ নিয়ে বহু মতভেদ | 

তবে একটা কথা,--সংগীতে ও অন্যান্য শিল্পকলাষ 
বিভিন্ন যুগের সামাজিক, শিক্ষাগত, শিল্পগত পারি- 
পান্বিকতা বো! Environment) যে কী-ভাবে আমাদের 
শিল্প চেতনাকে, srs, যুল্যবোধকে সংপরিবতিত 
(modified) করে থাকে, তা আমরা দেখেছি | এটিকে 
বিবর্তন বাঁ evolution বলতে আপত্তি নেই, কেন না এটি 
পাবিপাশ্বিকতার দ্বারা সাধিত ও নিয়ন্ত্রিত ۱ এই 
বিবর্তনকে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না, 
এড়িয়ে যেতে পারি না। Sy এ-কথাও স্বীকার 


করতে হয় যে এর মধ্যে কিছু we ۵ | 
তানসেন, AET, NFAT আমলের গীত খ্ুপদ-খেয়াল 
প্রভৃতি যদি টেপ-রেকর্ডে আজ শুনতে পেতাম, তবে তার 
প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর কী হত বলা 9 না। 
বলতে গেলে বিংশ শতাব্দী থেকেই নামকরা শিল্পী বা 
ওস্তাদদের গাওয়া গান রেকর্ডে শুশি। সেগুলি শুনে 
পূর্ণভাবে তার ব্রসাস্বাদন করা ও ভাল লাগার জন্য এ- 
যুগের শিল্পরসিকের মনকে কি তেমন ভাবে শিক্ষিত করা 
যাবে ? অথচ সেই তানসেন প্রভৃতির প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ- 
খেয়াল গানগুলির যুগ-পরপম্পরায় বিবর্তিত রূপ 
আজকের শিল্পীদের মুখে শুনছি। শাস্ত্রীয় আদর্শ ey 


75 হওয়া সত্বেও সেগুলির উপরে প্রতিটি যুগের = 


সাঙ্গীতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়েছে। কিন্তু সেগুলি 
কি আজ আমাদের ভাল লাগছে না? বা সেগুলির মধ্যে 
কি সাঙ্গীতিক মুল্যের অভাব বোধ করছি? এটিও অবশ্য 
তর্কসাপেক্ষ বিষয় | 

আসল কথা, শিল্পকলায় মূল্যবোধ বাঁ sense of 
values-4 একটি শাশ্বত, আধ্যাত্মিক ভিত্তি ও মাপকাঠি 
থাকলেও যুগের প্রভাবটা একেবারে ফেলেও দেওয়া যায় 
না। এই প্রভাবের মধ্যে দিয়ে শিল্পকলা সব সময়েই যে 
একট! অবনতি বা decadence- দিকে যায়__এ-কথ! 
ভাবা ঠিক নয়। বরং কোনো দিক দিয়ে সেটা! (অর্থাৎ 
যুগের প্রভাব ) শিল্পকলার অগ্রগতি তথা উৎকর্ষলাভে 
সহায়তাও করে দেখা গিয়েছে 1 Yas কোনো একটি 
যুগের পরিপ্রেক্ষিতে “গেল গেল, সব গেল” রব তোলা 
কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। 

ববীন্দ্রসংগীতেও দেখি, ate থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ 
বছর আগে ধারা গাইতেন, শেখাতেন ও প্রচার করতেন, 
তাদের গান গ্রামোফোন fors শুনেছি এবং তৎকালীন 
কিছু প্রবীণ গুণীদের কাছে এখনো শুনছি । সে-গুলি 
রবীন্দরগীতরীতির উজ্জল নিদর্শনন্ূপে আমাদের সামনে 


রয়েছে। কিন্তু কথা হল, আজকে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা, 


চর্চা ও প্রচার যে-ভাবে হচ্ছে ও হবে, সেটা সাঙ্গীতিক, > 
সামাজিক, সমাজ-অনভ্তান্তিক (Socio-psychological) 
ও সেই সংগে শব্ব-গ্রহপ-শিল্পের (Sound technology) 


a 


রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন ১১ 


অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি সুসম্পার্দিত হয়, তবে ক্ষতি 
‘কী ? এতে আপত্তি কর! মানে নিছক গৌড়ামীকে প্রশ্রয় 
দেওয়া-ষেটাতে রবীন্দ্রনাথের সায় ছিল না কোনো- 
দিনই | 
সংরক্ষণ সম্পর্কে আজ আমরা বিশেষ ভাবে চিন্তা 
safe | কোন্‌ জিনিসটার সংরক্ষণ ۲ গানের কথাগুলি? 
সেগুলি তো etus সংরক্ষিত গীতবিতান, ace | গানের 
সুর তো! প্রায় সবই যরবিতান গ্রস্থমালায় সুসংরক্ষিত। 
বস্তুতঃ “রবীন্দ্রসংগীত নামে কবির প্রবর্তিত 8 
কাব্যধর্মী গীতরূপ ও গীতরীতিকে আয়ত্ত করার, উপলব্ধি 
করার ca সাঙ্গীতিক ও মানসিক পরিপ্রেক্ষিত (pers- 
` pective) সেটিকে জাগিয়ে তুলে তাকেই রক্ষা করা__ 
এই হল কর্তবা। জানি না, এ-বিষয়ে আমার সংগে 
সকলে একমত হবেন কিনা | 
টেপ রেকর্ডের সাহায্যে প্রামাণিক গীতরূপ ও গায়ন 
পদ্ধতির সংরক্ষণে আমরা কতটা কৃতকার্য হতে পেরেছি 
বা পারব জানি না। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্ভালয় এ- 
বিষয়ে কিছু কাজ করেছেন; সেটা প্রশংসনীয় | তবে 
আসন্ন কর্তব্য, মনে হয়, প্রকাশিত স্বরলিপির প্রামাণ্য- 
সাধন এবং সেই সংগে আকারমাত্রিক স্বরলিপির পদ্ধতির 
ব্যবহার সম্পর্কে আরও বিশদ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মাবলী 
ও সাঙ্কেতিক ftia প্রবর্তন। অন্তান্ত সংগীতের 
মতন বববীন্দ্রসংগীতও গুরুমুখী বটে, তবুও এ-কথা নিশ্চিত 
যে গুরু, fay, শিল্পী ও ভক্ত সকলের পক্ষেই স্বরবিতানে 
প্রকাশিত স্বরলিপিই হবে রবীন্দ্রসংগীতের “হর ও গীত- 
নীতির অন্যতম প্রধান, বলতে গেলে একমাত্র, পথ- 
নির্দেশক | 
আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতে রচয়িতার! গানের যে মূল 
3561 রচন! করেছিলেন, সেগুলি আজ পর্যন্ত কতদূর 
রক্ষিত আছে, সে বিষয়ে সঠিক ভাবে জান! | 
যুগপরম্পরায়, টেকণিকের প্রাধান্যে গানের সুরের 


| 
মৌলিকত্ব ও প্রামাণ্য কি আজ সঠিক বজায় আছে? 
বলতে গেলে ভাতখণ্ডেজির সময় থেকেই তার মতন 
অল্পসংব্যক কিছু উচ্চশিক্ষিত, দূরদর্শা সংগীতজ্ঞ গানের 
স্বায়ীতস্তরার মূল সুরগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে স্বর- 
লিপির সাহাঁষ্যে রক্ষা করে গিয়েছেন ভবিষ্যতের wg | 
ভাতখণ্ডেজির প্রসিদ্ধ ক্রমিক পুস্তক’ এ-বিষয়ে একটি 
অমর ۱ 

সাঙ্গীতিক বিচারে রবীন্দ্রসংগীতের মৌলিক বিশেষত্ব 
হল কবির আরোপিত স্বর-ছন্দ-তাল ও তার qeu 
ব্যবহারিক রীতি। সুব-তালের বিশদ্‌ গীতরূপটি ও সেই 
সঙ্গে গীতরীতির বা গায়ন-পদ্ধতির ইঙ্গিতটিও প্রকাশিত 
স্বরলিপির যধ্যে আমরা পাই। PH 


গানে স্বরলিপি থেকে বুঝে নেওয়া ও সেই অনুযায়ী যথার্থ 


Heats ফুটিয়ে তোলার জন্য চাই দীর্ঘ সাধনালন্ধ 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা | তবে এ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন 
কর] যায়, এবং অনেকেই তা করেছেন | স্বরলিপির 
উপরে বেশী নির্ভর করলে গান নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, d- 
কথা রবীন্দ্রসংগীতের বেলায় বোধ হয় সম্পূর্ণ ঠিক নয়, 
কারণ, একটু আগেই বলেছি” _বরবীন্দ্রসংগীতের রলিপি- 
গুলি গীতরীতির আভাষ-ইঙ্গিত বহন করে! 5 
wats পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা ও সক্রিয়তাঁর 
সঙ্গে সঙ্গে প্রামাণিক স্বরলিপির গুরুত্ব উপলব্ধি ও তার 
সদ্ব্যবহার’বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের জন্য ۱ 

পরিশেষে, সব দিক বিবেচনা করে মোট বক্তব্য হল, 
ববীন্দ্রসংগীতকে একটি স্বতন্ত্র ব্যবহারিক বা ফলিত 
শিল্পকলা fT গ্রহণ করে, সেই অনুযায়ী তার 
বর্তমান ও ভবিষ্যত ব্যবস্থা নির্ধারণ করাই আমাদের 
মানসিকতা ও সাক্ষাৎ কর্তব্য হোক | 

সমবেত বিদধধমণ্ডলীর উদ্দেশে তথা রবীন্দ্রসংগীতানু- 
রাগী জনসাধারণের উদ্দেশে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা প্রীতি 
জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করি | 





শেপ سے سے‎ পপ পপ পপ পা পপ পদ জাপা পপ পপ পপ পা ای ما وا‎ পপ পাপন পাল পাশ পাপী তল 


১২ রবীন্দ্রচর্চা 


রবীন্দ্র চিত্রকলা অধিবেশন 


দ্েবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 


মহামানব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলা 
সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তারই আঁকা কোন চিত্র প্রদর্শনী 
উদ্বোধন উপলক্ষে বলেছি চলতি মতে dis ছবি কোন 
বিশেষ و‎ নয়। কারণ, বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায় রূপ ধরার প্রধায় আকস্মিক ঘটন1, যাকে ইংরাজীতে 
বলে accident তার প্রধান সহায় হয়েছে। লেখার 
অমনোনীত অংশে একের পর এক কাটাকুটিতে যে 
আবর্জনার মতো অপ্রিয় দৃশ্য লেখার মাঝখানে এসে 
গিয়েছিল তাকে aptata কোন গতি না থাকায় অপ্রিয় 
উৎপাত থেকে উদ্ধারের FY ঠাঁকে সচেষ্ট হতে হয়েছিল, 
ফলে জমাট হিজিবিজ্বির সমষ্টিগত রূপের মধ্যেই তিনি 
আবিষ্কার করলেন অজান1 আকারে সুন্দরের আবির্ভাব | 
ছবি এলো কবির কথার মোড় ঘুরিয়ে শিল্পীর কথা 
বলার €, যে কথা কেবল রূপের গণ্ডিতেই আবদ্ধ | ওই 
সীমিত পরিধির মধ্যেই একাধিক পাতায় wal কথ্য 
ভাষার বক্তব্যকে হঠাৎ পাওয়া অযাচিত রূপ একটিমাত্র 
পাতায় রূপের মাধামে বক্তব্যকে বোঝার আওতায় নিয়ে 
এলো] | বক্তব্য খবর দিলো সুন্দরের আগমনী ۱ 
শিল্পী দেখলেন অসংখ্য 6۳۲5 আঁচড় কাটার মধ্যেই 
ছবির উকি | এইখানেই রবীন্দ্রনাথ নিজের শিল্পী মনের 


কাছে ধরা পড়লেন | অন্তরের শিল্পী eretos বেরিয়ে 
এলো! তাকে সুন্দর ধরার কৌশল ব্যবহারের দীক্ষা 
দিতে! অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া কবিকে দেখিয়ে 
দিয়েছিল রূপকথার দেশ যেখানে রেখার অসংলগ্ন 
হুড়োছভি বিশুংখলার মধ্যেই শৃংখলার ছোয়ায় শাস্তি 
পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, শাস্তির সাডা দিচ্ছে 
ছবির রূপ; কোন অজান! প্রাচীন যুগের কাহিনী বলছে 
তারা নানা! আঁকার নিয়ে, বলছে পুরাতন রসের কথা 
যে রস বাধন ছাড়া ভাষাকে বাহন করে উচ্ছাসকে রূপ 
দিয়ে প্রাণবান করে তুলেছে | 

এই হঠাৎ পাওয়া st, FATT ঘষামাজ! পালিশ 
করা বাস্তব সম্মত সাদৃশ্য খোজার তাগিদ থেকে যখন 
আপন সত্তায় বলতে চাইছে শিল্পীর সৃষ্টরূপ কেবল সুখ 
দুঃখ বা হাসিকান্নার কথাই বলে না, সে জানাতে চায় 
সুন্দর যখন আপন সত্তাতেই প্রতিষ্ঠিত তখন তুলনার 
ঠেকায় ভালমন্দ্বের বিচারে অবাস্তরকে প্রশ্রয় দেয়া ভিন্ন 
কিছুই নয়, কারণ সুন্দরের কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই ঠিক 
যেমন সত্যের সঠিক xa] দেয়া সম্ভব নয়। Fats 
কবির ছবিকে কোন tradition, style, technique 
ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে ভাল মন্দের মানদণ্ডে চড়ানো 
চলে না। তাই বলি, ভার এই প্রথায় পাওয়া ছবির 
বিচার করতে হলে আমাদের যুগের মানুষকে ভবিষ্যতের 
05575755544 
থেকে রসিককে আনন্দ দেয়। 


কালীপদ রায় 


১৯১৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর New York Times-a 44 বড বড় করে মোটা অক্ষরে Tagore’s name 
with German plots শিরোনামায় খে উত্তেজনা পূৰ্ণ মিধা সংবাদটি ছাপা হয়েছিল তাতে লেখা হয়-Secret papers in; 
troduced by the Government purported to show that Sir Rabindranath Tagore had enlisted tht 


প্রেসিডেন্ট উইলসনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি 
{ 
۱ 


interest of Count Okuma and Terachi, former Japanese premier and present premier respectivel 
in the movement to establish an independent Government in India. এ সময়েই একদিন ছাপা হলো ad 
এক facgtaty—A British Knight conspires against Britain, ভারতের ইংরেজ শাসকগোঠী ব্রিটিশ MT 
উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমেরিক] প্রবাসী কিছু ভারতীয় বিপ্লবীর নামে সানক্রানসিস্কো ফেডারেল el 
এক আন্তর্জাতিক মামলা wu করে বিচারের এক প্রহসন সৃষ্টি করেছিল। এই মামলায় রবীন্দ্রনাথকে জড়াবার চেষ্টা 
হয়। নিউইয়র্ক টাইম্সেব উদ্ধৃতি ভারই erate | | | 

মাকিপ সংবাদপত্রে মিথ্যা অপবাদ ছাপা হয়েছে দেখে স্বভাবত কবি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন | Hy 
সঙ্গে নিজের হাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীস্তন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের উদ্দেশ্যে একখানি কডা দীর্ঘ চিঠি or 
আমেরিকান সংবাদপত্রে প্রচারিত অপপ্রচারের প্রতিবাদে | পত্রিকার অংশগুলি তার কাছে পৌঁছায় ৯ই মে। cu 
দিনই উত্তর লেখা হুল, চিঠি ডাকে গেল । সেই চিঠির কোন নকল হাতের কাছে রইলো না| কাউকে দেখান হল a, 
কেবল মাত্র হাতের কাছে অধ্যাপক নেপাল রায় ছিলেন_-তিনিই দেখলেন “আপনার President Wilson-a নিকট 
লেখা চিঠির কোন নকল নাই | এ দুঃখ আমার কখনও যাইবে না। গভীর পরিতাপের বিষয় জনসাধারণ তাহা দেখিতে 
পাইল না। শুধু আমার ন্যায় কয়েকজন সামান্য লোকের স্বৃতির মধ্যে রেখা রাখিয়া তাহা লোপ পাইল।” ১৩৪৮ 
সালে ২৪শে বৈশাখ গুরুদেবের শেষ জন্মদিনের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে এই কথাগুলি লেখেন অধ্যাপক রায়। ও সূত্রেই 
আমি রবীন্দ্রনাথের চিঠির কথা প্রথম জানি। Berm হোম ১৯৪১ সালের মিউনিসিপ্যাল গেজেটে এ চিঠির উল্লেখ 
57-۳5 সে চিঠি লোকচক্ষে আর প্রকাশ হল না কোনদিন | 1 

১৯৬৮ সাল থেকে আসি এই অজ্ঞাত চিঠির সন্ধান করেছি। ১৯৭৩ সালে অবশেষে আমার ۵ 
সম্পদটি প্যারিস থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি । কবির নিজের হাতে লেখা সেই চিঠিটি এই সঙ্গে দেওয়! গেল | 

এই মামলায় রবীন্দ্রনাথকে আসামীভুক্ত করাতে ইঙ্গ-মািনের যতটা না আগ্রহ ছিল তার চাইতে ঢের বেশি 
وق‎ ছিল সমগ্র বিশ্বের কাছে তার খ্যাতির অন্তরালে তাকে হেয় প্রতিপন্ন কর! এবং মাফিন সংবাদপত্রগুলিকে বর্ম 
বিরোধী অপপ্রচারে সুযোগ করে দেওয়া । উইলসনকে আলোচ্য চিঠিটি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজের হীন ষড়যন্ত্র 
উল্লেখ করেছেন। উইলসনকে লেখার চারদিন পরে মিসেস মুভিকে مظاک‎ was a prosecution of 


some Hindus in San Francisco in which the prosecution Counsel implicated me saying that my last 





tour to America was undertaken at the instigation qf the German conspirators and my real motive 
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বিশ্বচিন্তার সঙ্গমে র্যা 387] ও রবীন্দ্রনাথ ১৫ 


was to join the revolutionist party, মিসেস ife সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে জানান) “আমেরিকা- 
বাসীদের মধ্যে ধার কিছুমাত্র বিচারবৃদ্ধি আছে, তিনি সংবাদপত্রের এই সব রোমাঞ্চকর অলীক গল্প বিশ্বাস 
করবেন না।” | : 

few কোন "ad refe এলোনা প্রেসিডেন্ট উইলসনের কাছ থেকে। ইতিপূর্বে উইলসনকে কৰি Nation- 
alism গ্রন্থ উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন | ম্যাকমিলান কোম্পানীর waw বেট উইলসনেব অনুমতি প্রার্থনা করে যে চিঠি 
লেখেন পে চিঠি উইলসন পরামর্শের জন্য কর্ণেল হাউসকে দেন। কর্ণেল হাউল তখন প্রেসিডেন্টের প্রধান পরামর্শদাঁতা | 
কর্ণেল হাউস চিঠিটা প্রায় একমাসকাল চেপে রাখেন। eR এপ্রিল ১৯১৭ আমেরিকা যুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। তখন 
ব্রিটিশ লিয়া্স অফিসারের পরামর্শে এ গ্রন্থ উৎসর্গের ব্যাপারে প্রতিকূল মত গড়ে উঠলো | 

তারপর রবীন্দ্রনাথের এই আলোচ্য চিঠিও অনুত্তরিত রইলো। এই সম্মেলনের স্বযোগে সেই চিঠির মূলটি 
রবীন্দ্রান্নরাগী সকলের وو‎ উপস্থিত করা গেল। | 


বিশ্বচিন্তার সঙ্গমে রমা রল1 ও রবীন্দ্রনাথ 
۱ - (917۳0707 TH 
রমণ্যা 3۳1 ও 13571-536 মহাদেশের ছুই জীবনশিল্পী | উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রায় একই সঙ্গে শুরু 
হয় এ'দের পথপরিক্রমা, সা্গও হয় প্রায় একই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর অধণ্তাগে। এই fee সমাস্তরালতার নীচে 
ফন্তধারার মত যে আশ্চর্য সাদৃশ্য প্রবাহিত, তাহ'ল-_বিশ্বভাবনাঁয় উভয়ের এতিহাসিক বিবর্তন | 
১৮৬৬ সাল। শিল্প, সাহিত্য ও বিপ্লবী চেতনার উৎসভূমি ফ্রান্সে wu নিলেন air রলা। তার বছর 
আগে প্রাচীন শিল্প সাহিত্য ও অধ্যাত্ম চেতনায় গৰীয়ান পরাধীন ভারতবর্ষে জন্ম নিলেন রবীন্দ্রনাথ । একজনকে 
faga, রক্তাক্ত স্বদেশ ছেড়ে ফ্েচ্ছানির্বাসন বরণ করতে হয় সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ী কোলে ; অপর জনকে না 
জীবনের কাল্স-অকান্ধের কোলাহল থেকে সরে ঠাই few নিতে হয় বীরভূমের বৈরাগী মাঠের বুকে | উভয়ের তা ae 
সঞ্চারবিন্দু ভিন্ন হলেও, মানসিক কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত ছিল একই সত্বা--যার নাম মাহৃষ_-জাতি-ধর্ম-বর্ণের «fug 
পরিচয়মুক্ত মানুষ | এই বিশ্বমানবকে ঘিরেই বিবতিত হয়েছে উভয় মনীষীর কর্ম ও ۱ 
জীবনের আদিপর্বে রল1 এক মহান জীবনাদর্শ লাভ করেন মোদ্ছার্ট-বিটোফেনের সঙ্গীত, মাইকেল গ্যঞ্জেলোর 
শিল্পসৃষ্টি এবং সেক্সপিয়রের সাহিত্যকীতির facet দঙ্গমে | তার মানসলোকে আরও যেসব জ্যোতিফের আলো! এসে 
পড়েছিল, তারা হলেন দান্তে, রুশো, wor, ডিকেন্স, টলষ্টয় প্রভৃতি । টলইউয়ের প্রভাবেই শৈশবেই বল? শিল্প-সাহিত্যের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিরকালীন vg উত্তীর্ণ হয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে وی‎ The end of Artis not a dream but life: 
যেমন রবীন্্রনাথও বলেছিলেন--নিজের agno: দ্বারাই হোক্‌, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হোক্‌, মানুষকে প্রকাশ করতে 
হয়। আর সমস্তই উপলক্ষ । ۱ 
জন্মসূত্রে রবীন্দ্রনাথ যে FIS ۵] অধিকারী হন, ভার খ্যাতি বাংলাদেশে এখন কিংবদন্তী | যে 


| 


১৬ রবীন্দ্রচর্চা 


ঠাকুরবাডীকে বলা হোত কলালক্ষীর উপনিবেশ, যে বাড়ীর পরিচয়ে একট! গোটা দেশের সুদীর্ঘ যুগের শিল্প- 
সাহিত্য-দর্শন-সঙ্গীতের মহৎ পরিচয়-_সেই বাড়ীর অবিরাম উৎসব পরিবেশে লালিত কবি, সঙ্গীতকার, ভাবুক ও কর্মী 
রবীন্দ্রনাথ | | 

এরপর এল যৌবন। বলার যৌবনের ফ্রান্স এক সর্বাত্মক হতাশায় মুহ্যমান। দিকপাল বুদ্ধিজীবীর দল 
দিশাহারাধীদের মধ্যে এমিল জোলা, বোদেলিয়র, ব্যাবো, গগঁ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত নামও fari আশাহীন শূন্যতার 
পাত্র ভরে উঠেছিল সেকালে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষে। সেই বিযাক্ত প্রভাব থেকে রল মুক্ত ছিলেন কেবল প্রথর 
যুক্তিপ্রবপতা ও আদর্শবাদের এঁকাস্তিক প্রেরণায় । সর্বগ্রাসী এই মানসিক ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশের মোকাবিলায় বল" এগিয়ে 
আসেন তার নাটক নিয়ে! কিন্তু আশানুরূপ ফল পান নি বলেই একদিন বল” রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন 
সাহিত্যের নিভৃত সাধনায়! শুরু হ'ল হিংসা, জাতিদ্রেষ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার লেখনীর একক অভিযান feu, সেই 
নিরলস সংগ্রামও বুঝি বা ব্যর্থ হয়। যুদ্ধ বাধে বিশ্বে। তখনও ভার একমাত্র ভরসাস্থল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। তাদেরই 
বিবেকের দ্বারে aai পাঠালেন নতুন আহ্বান--“বুদ্ধের উর্দে” | দুঃখের কথা, স্তাসানালিজমের উগ্র মাদকরসে মাতাল 
অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী সেদিন শুনেও শোনেননি সেই ডাক্‌। EC, দেশদ্রোহী বলে তাকে চিন্তিত করেন কেউ কেউ। 
fige we | সমাধানের পথ সন্ধানে তার দৃষ্টি দিলেন প্রাচ্যের দিকে | আশা, হয়ত প্রাচ্যের অধ্যাক্বসাধনায় মিলবে 
কোন ASAT মন্ত্র। কান পেতে শুনতে চাইলেন তিনি ভারত-আত্মার বাণী তার প্রবক্তাদের মুখে | 

সেই ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ বাণীর সাধক হয়েও বাণীর মন্দিরের নিরুত্তাপ আশ্রয়ে আত্মগোপন করে 
থাকতে পারেন নি। tate মতো কবির অন্তরেও স্বদেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অসংখ্য ক্ষুরধার জিজ্ঞাসা উত্তপ্ত আক্ষেপ 
সৃষ্টি করে। সাহিত্য জগত ছেড়ে তাই বারবার কবিকে নেমে আসতে হয় শৃঙ্খলিত স্বদেশের নিষ্পেষিত বুকে | বস্তুতঃ 
কবির রাজনৈতিক দীক্ষা we হয় অতি শৈশবে হিন্দুমেল! ও সঞ্জীবমী সভার মাধ্যমে | তারপর, একে একে কংগ্রেসী 
ক্রিয়াকর্সে, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান সমস্তা, জমিদারী সমস্যা, জাতীয় শিক্ষা সমস্তা প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় 
সমস্তায় কবি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেন | এই সব সমস্তার বিচারে কবির এক মৌলিকত্ব লক্ষ্য করা 
ষায়। জাতীয় স্বার্থ অথবা অন্য কোন বিচারে রবীন্দ্রনাথ তার বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে অস্বীকার 
করেন। এই অচঞ্চল নীতির 59 বহু নেতা ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কাছে তাঁকে agta ধারায় কট,ক্তি-ও ব্যঙ্ষ-বিদ্রপ 
xq করতে হয়| এই বিশ্বব্যাপ্ত অনুভূতির ws কবির দৃষ্টি কেবল স্বাদেশিক গণ্ডীর মধোই আবদ্ধ থাকে fad রলশার 
মত তারও অন্তর ব্যথিত ও gq হয়েছে এসিয়া ও আফ্রিকার নিপীড়িত মানবাত্বার আর্তনাদে । যুগাস্তের কবিকে 
আহ্বান করে, Sta লেখনী বারে বারে “মান হারা মানিনীর” কাছে শতাব্দীর পাপের ws ক্ষমা ভিক্ষা করতে নির্দেশ 
দিয়েছে | অন্যদিকে শক্তিধর দেশ গোষ্ঠী জাপান ও আমেরিকার Sa জাতীয়তাবাদও কবিকঠের তীব্র তিরস্কাবে fqq, 
হয়েছে। “রক্ত STA’ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ১৯২৫ সালে Manchester Guardian পত্রিকায় ধনতত্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি যা 
লিখেছিলেন, তাতে পেশাদার বাজনৈতিক নেতৃবর্গও অবাক হন। موم‎ world has become the 
world of Jack and Giant—the giant who is not the gigantic man but a multitude of men turned 
into a gigantie system...It is an organised passion or greed that is stalking in the name of European 
civilization. 


প্রাসঙ্গিক তুলনায় বলা চলে, ai] 39۲ জীবনটাই আন্তর্জাতিক অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
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সংগ্রামের ABS | ভারতের মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা, জার্মানীতে 315111 পোডানর yar চক্রান্ত, মুসোলিনীর নরমেধ 


যজ্ঞ, ইন্দোচীনে ফরাসী BA প্রভৃতি অসংখ্য মানবদেষী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে রলশার দুর্জয় ক$ বারবার মুখর হয়েছে 
১৯২৫ সালে আমেরিকার প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বল লিখেছিলেন_লোভ ও প্রভুত্বের সহজাত প্রবৃত্তির সহিত 


বিশ্বচিন্তার সঙ্গমে রম'যা বুল" ও রবীন্দ্রনাথ ১৭ 


সংকীর্ণ নীতিবাদ মিলিয়া যে ছদ্ম আবরণ রচনা করে, তাহাই আড়াল করিয়া বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন গড়িয়া ওঠে at 
শতাব্দীর পরে এই উক্তির তাৎপর্য আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে নি। | 

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে TTT প্রধানত: নির্ভর করেছিলেন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উপর | অক্টোবর বিপ্লবের সাফলা সত্তেও 
প্রথম দিকে তিনি শ্রমিকশ্রেশ্নীর উপর আস্থা স্থাপন করতে পাবেন নি Iwill not rest গ্রন্থে ae হয়েছে সেই দ্বিধা ও 
বুদ্ধিজীবীর প্রতি গভীর আস্থা-_অক্টোবর RATT যোদ্ধারা যে পথ ভুল করেন নাই, তাহার! তাহা প্রমাণ করিয়াছেন | 
কিন্ত, আমিও ভুল করি নাই**'বুদ্ধিজীবীদের কাজ মনের স্বাধীনতা রক্ষা করা, যাহাতে এই সংস্কারমুক্ত মন AEN ens] 
সংগ্রাম হইতে দূরে দীড়াইয়া ব্যাপক দৃষ্টিপাতের ফলে সৈন্য পরিচালনা wer হইতে পারে | 

রবীন্দ্রনাথও যুদ্ধবিরোধী, যদিও সে বিরোধিতা আন্দোলনের পথ ধরে নি। কবিতায়, বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে 
প্রকাশিত হয়েছে কবির মনোভাব ۱ প্রথম মহাযুদ্ধের সংবাদ তাঁকে কতখানি বিচলিত করে, তার সাক্ষ্য মেলে “মা মা হিংসী? 
শীর্ষক বক্তৃতায় । তিনি বলেন_-সমস্ত মানব জাতিকে বাঁচাও, আমাকে াচাও+-এই বাণী যুদ্ধের মধ্যে মুখরিত করে 
আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে। স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে--“মরছে মানুষ, বাচাও তাকে | 


***বিশ্বপাপকে দূর করো। 
বেদনার্ত কবি কঠে আরও শোনা যায় 
মৃত্যুর অস্তরে পশি অস্ত না পাই যদি খুঁজে, 
সত্য wfe নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে, 


পাপ afa নাহি মরে যায় আপনার প্রকাশ লজ্জায় 
ংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ serta, 
তবে ঘর ছাড়া সবে, অস্তরের কী আশ্বাস রবে 
মরিতে ছুটিছে শত শত প্রভাত আলোর পানে 
লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো | 
কবি ও বাষ্ট্রনৈতিক চিস্তানায়কের দৃষ্টিভঙ্গী gate পার্থক্য লক্ষণীয় । তবু, বিস্ময় লাগে গীতিকবির রচনায় 
যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণে যাথার্থ্য অনুধাবন করে ) লড়াইয়ের মূল ( ١ যদিও এ সমস্তার সমাধান নির্ণয়ে রলার প্রাথমিক 
যুগের বিশ্বাসের মতো কবিরও প্রত্যাশা ছিল মহান বাক্তিত্বের আবির্ভাব ও নৈতিক সংগ্রামের সাফলো_ believe 
that when antihuman forces spread their dominion, individuals with firm faith in humanity are 
born, who become acutely conscious of the menace to man and fearlessly fulfil their destiny through 
insult and isolation. 
ছুই মনীষীর প্রথম যোগাযোগ খটে, র্যা রলার বিখ্যাত afet স্বাধীনতার ঘোষণাবলী’তে স্বাক্ষর সংগ্রহ- 
কালে! সনদে কবি স্বাক্ষর করে TT ICT লেখেন_When my mind was steeped in the gloom of the thought 
that the lesson of war had been last and the people were trying to perpetuate their hatred and anger 
into the same organised menace for the world which threatened themselves with disaster, your letter 
came and cheered me with its message of hope. 
অক্টোবর faga সম্পর্কে দ্বিধা কাটিয়ে ai রলশ! পরবর্তীকালে দ্বান্থিক বন্তবাদকে বিশ্বপ্তভাবে গ্রহণ করেন | 
রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে এ বিপ্লবকে উৎপাত বূপেই গণ্য করেছিলেন 1 সেদিন কবির ধারণা; ছিল-_“আজ যদি বা রাজা 
গেল, কাধের উপর তখনই এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে (রাশিয়া ) রক্ত সমুদ্রে সাতবিয়ে নিয়ে FITTS মরুডাঙ্গায় 
আধমরা করে পৌঁছে দিলে।” রাশিয়া ভ্রমণের পর কবির এই ধারণায় চিড়, ধরে। সেদিন বিমুগ্ধ কবি লিখেছিলেন-- 
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১৮ ব্রবীন্দরচর্চা 


“এর! তিনটি fates নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি, যন্ত্র ۱ এই তিন পথ ধরে এর] সমস্ত জাতি মিলে চিত, অন্ন 
ও কর্মশক্কিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধন করছে "o তবু রলশীর মতো! শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে কবির সন্দেহ শেষ ' 
পর্বস্ত দূর হয়নি। যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশ TT বুদ্ধিজীবী অভিমানকে খান্‌ খান্‌ করে দিয়েছিল--ভারতবর্ষের কবিকে সেই 
উত্তপ্ত আহুতির আঁচ ততট] প্রত্যক্ষভাবে লাগে নি। তাই, কবি ভাবভেন-_বুদ্ধিজীবীর হাতের মশাল নিবিয়া গেলে” 
সর্বনাশ ঘটবে | শ্রমিক-কৃষকও যে মশাল জ্বালতে পারে এ প্রত্যয় ভার মনে ঠাই পায় নি। 

ক্ষতি নেই। সমান্তরাল পথে এই যুগল মনীষী এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দীতে পরিক্রমা চালিয়েছেন | শত 
ঝড় att bry পথ 55 হন নি হৃজনের কেউই | কোন dogma-y ব্যারিকেড পারে নি গতি রোধ করতে- মানবজাতির 
পক্ষে সে এক পরম আশীর্বাদ । জীবনের শেষ সীমানায় ইউরোপের ধৃমায়মান HETTA উপর দাড়িয়ে অক্লান্ত যোদ্ধা 
শপথ নিলেন-_“জীবন যদি সম্মুখ পানে চির-চলমান না হয় তবে, আমার কাছে জীবন অর্থহীন | তাই, যে সকল জাতি 
ও শ্রেণী পথ কাটিয়া চলিয়াছে মহা সমুদ্রের পানে, আমি তাহাদের সাথে'*"তাহাদের ভবিতব্য আমার ভবিতব্য |” 

আর ও্পনিবেশিক শ্মশানের SIE থেকে ভারতের কবি জীবনের অস্তিম লগ্নে শেষ মহান ঘোষণা করে গেলেন 
"আর একদিন অপরাজিত মানুষ আপন জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাঁধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা Og 
ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে 
করি |” 

র্যা বল"? ও রবীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত শতাব্দীর হতাশ্বাস মানুষ আমরা! নতুন করে আশায় বুক কাধব কবির দেওয়া 
আশ্বাসে 


+ 


“ora শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ 
নবজীবনের আশ্বাসে 
জয় জয় জয় রে মানব AGE 
afer উঠিল মহাকাশে i" 


ফিনল্যাণ্ড ও রবীন্দ্রনাথ 
ate ঘোষ 


১৯৩৯ সালে সোভিয়েট রাশিয়া ফিনল্যা্ড আক্রমণ করে। অন্য কোন জাতিকে স্বার্থগত কারণে আক্রমণ 
করাকেই বলে aggression |. জার্মানীর চেকোঙক্লোভাকিয়া আক্রমণ, জাপানের চীন আক্রমণ, ইতালীর আবিসিনিয়া 
আক্রমণ, শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে আফ্রিকার লাঞ্ছনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে কবিত! লিখেছেন | 
আলোচনাও করেছেন চিঠিপত্র | ¥ 

ফিনল্যাগু আক্রমণের ব্যাপারটা একটু আলাদা, কারণ এ ক্ষেত্রে আক্রমপকারী হলো সোভিয়েট রাশিয়া | যুদ্ধের 
সময় জার্মানীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য রাশিয়া, লাটভিয়া লিথুয়ানিয়া, এক্তোনিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তি করতে 








ফিন্ল্যাও 
adame ঠাকুর 
এতদ্দিন পৃথিবীর কম-জানা দেশগুলির মধ্যে ফিন্ল্যাণ্ড ছিল একটি । আজ যুরোপে 
7 ইতিহাসের যে সব sor Jes দেখা দিল তার মধ্যে একটি প্রস্রবণ এ ছোট্ট দেশটিতে আপন কেন্ত 
আশ্রষ করেছে । তারই দহন জ্বালায় হিশ্বসমক্ষে ফিন্ল্যা্ড আজ হঠাৎ উদ্ভাসিত । «NÉ এর খবর 
বিশেষ করে জানার দবকার হোলো । সংগ্রহ করে দিচ্ছি। 
ef? দা] 8 ফিন্ল্যাণ্ডের Seven রাজধানী //সোভিয়েবা গোলাবর্ণে সেটাকে প্রায় গুঁড়িয়ে bl 
দিলে। দক্ষিণ ফিন্ল্যাগু ববফে আবৃত থাকে বংসরে প্রায় একশে| দিন। মধ্য প্রদেশে বরফ 
থাকে বংসবের প্রায় অধিকাংশ সময়। ফিন্ল্যাপ্তের নদী ও সবোবরগুলি quor আবরণ মোচন 
করে মার্চ ও এপ্রিলে। 
এই দেশ এক সময়ে যখন রাশিয়ার জারের অধীনে ছিল তখন ভাব উন্নতি সাধন ছিল অত্যন্ত 
ی‎ i: উপেক্ষিত,_অধিকাংশ জোক লেখাপড়ার কোনো ধার ধারত না। জারেব শাসনে ATAA 
কম্যুনিস্ট রাশিয়া খন এই দেশকে স্বাধীনতা! দিল তখন কিন্বা আশ্চর্য উদ্ভম ও বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে 
তাদের দেশকে যুরোপের মধ্যে সকলেব চেয়ে প্রগতিশীল কবতে প্রবৃত্ত হোলো । এখানকাব 
লোকসংখ্যা চল্লিশ লক্ষর চেযে কম। আর একশো বছধ পূর্বে ফিন্দের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ | 
অষ্টম db? শতকে এরা মধ্য যুরোপ থেকে ক্রমশ আদিম অধিবাসী ল্যাপদের উত্তরের দিকে 
ঠেলে দিয়ে এই বসতির অযোগ্য জল! দেশ দখল করে বসল। এ দেশের প্রায় শত্তকবা ৬৫ ভাগ 
ভ্রোলো ও বরফে চাকা | ABST কেবল সাড ভাগ জমি ছিল আবাদের যোগ্য । এ দেশে 7۲ 
সংখ্যা বাট হাজার, তাদের মাঝধানকার জমিগুলি অরণ্যে ঠাসা-ভরতি | ফিনদের মত Upsets 
ছাড়া আর কোনে! জাত এখানে বাসস্থান করতে পারে ব'লে মনে করা বায় না। এই দেশের sr 
এক দিকে সুইডেন এক দিকে বাশিযা। বছ শতাব্দী ধবে এই তৃই প্রতিদ্ধন্বী শক্তির এইখানেই ছিল 
1۳ ۳۵ ۱ কখনো সুইডরা কখনে। রাশিক্ানিরা পালা ক'রে এ দেশ দীর্ঘ কাল ধারে দখল করে 
এসেছে । অবশেষে ১৯১৭ AG শতকের পর থেকে এরা স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে। 
রি বিশ যছবের কম সময় ফাল)এই অফলা জমি ও দৌরাম্ম্পীড়িত প্রজাদের হাতে নিয়ে তৃমিকে 
TT আর জনসাধারণকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ শিক্ষিত afama মধ্যে গণ্য করে তুলেছে । ৮ 
| aora ^ নিবিড় বনগুলি কাঠচালানি sine তৈরির উপযোগ্সী কাঠের পিণ্ড বানাবার কারখানার ভরে উঠল। 
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দেখা লালা । 
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আবাদী জমি অর্ধেক সংখ্যক প্রজার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই আবাদগুলি কৃষিক্ষেত্রের 
আদর্শ বলে বিখ্যাত | বহু সংখ্যক সরোবরের মাঝে মাঝে খাল কেটে কেটে বাণিজ্যের এবং লোক 
চলাচলের পথ করে দেওয়া হয়েছে। এই সরোবরগুলির ধারে ধারে] যে সব শহর বানিয়েছে সুচারু en 
بمب‎ শিল্পের সেগুলি চূড়ান্ত নিদর্শন। সাহিত্যে বিজ্ঞানে সংগীতে ব্যায়াম ক্রীড়ায় fada নামজাদা 2 
WME সমস্ত সভ্যদেশে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যত লোক নিরক্ষর তার চেয়ে কম নিরক্ষর 
ফিল্ল্যাণ্ডে। এমন উন্নতি ঘটেছে বিশ বছরের মধ্যে । আত্মসম্মানলাভেব জন্তে সমস্ত জাতের এই 
সার্থক সমবেত সাধনা ইতিহাসে এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত । ফিন্ল্যাণ্ডেব AIRE সর্বময় فك‎ IY aps 
বর্তমান প্রেসিডেন্ট চাষীর ঘরের ছেলে, তার নির্বাচন জনসাধারণের ۱ ফিন্ল্যাণডের বাপিজ্য- 
ব্যবসায় প্রায় সমস্তটাই সমবায় প্রণালীতে | তাই যখন যুরোপের প্রায় সর্বত্র ব্যবসায়ে মন্দা পড়েছিল 
ফিন্ল্যাণ্ডের বাণিজ্য কিছুমাত্র তলিয়ে যাবার লক্ষণ দেখায় নি। 

ইতিমধ্যে তার ছাবে ate দিল রাশিয়া । ফিন্ল্যাণ্ডের দক্ষিণপূর্বপ্রাস্ত রাশিয়ার লে Frans a 
0 থেকে পনেরে| মাইলের XOU | ffa afi এই দিকটাতে খুব শক্ত কেল্লা বেঁধে a তার 


R 


কামানের মুখগুলে| রাশিয়াব পশ্চিম ছুয়ারের দিকে উচিয়ে আছে। চল্লিশ লক্ষ মানুষ সতেবে! 
কোটি মামুষের উপরে পাহারা দিচ্ছে। 
আরো একট! বিরোধের কাঁবণ আছে। sage খ্রীস্টপতকে লীগ্‌ অফ لت‎ 2 9 ^ 
বাটোয়াবায় ফিন্ল্যাণ্ডের ভাগে পড়েছিল আলাগু দ্বীপপূঞ্জ । এই স্বীপগুলি বল্টিক aay পথ [ 
খোলবার কুলুপ বললেই হয়। এখানে কেল্লাপত্তন রাশিয়া সইতে পারবে না। 
সুইডেন ছাড়া যুরোপের we সকল দেশের তুলনায় প্রজাদের মাথাগুপতির গড়পড়তাক়্ 
এখানকার রেলপথ সবচেয়ে লম্বা । শুধু তাই নয় যুরোপের সব দেশের চেয়ে রেলের মাশুল এখানে 
AB! এখানে সমবায় ভাণ্ডার আছে প্রায় গ্রামে গ্রামে । গোষ্ঠজাত সামগ্রী ডিম, মাখন, বাড়ি 
তৈবি, ফসল ক্ষেভেব সাব সংগ্রহ, চাষের যন্ত্রপাতি, খবরের কাগজের প্রচার ভা ছাড়া! Sets অনেক 
কারবার সমবেত প্রণালীতেই চলে। Bae যুবোপের Aa চেয়ে বড়ো কাগজের কারখানা এই ছোটে। x] 
দেশটিতে । তাতে বছবে দাতাঁশ কোটি মনের বেশি কাগজ তৈরি zu মনে বাঁধতে হবে এই 
অসামান্য Safe চল্লিশ লক্ষ লোকের বিশ বছবের শক্তি প্রয়োগ ঘটেছে, আরে! মনে রাখতে হবে, Z 
£7 যে যুদ্ধের শেষ ফল কী হবে واه‎ আজ পর্যন্ত ওরা এক অভিকায় দানবকে FÊN খাইয়ে 
দিচ্ছে--রাশিয়া এই অসমকক্ষ ছন্ছে জিতলেও তার 7 ۱ 


fete ও রবীন্দ্রনাথ ১৯ 


চাইলো | নি কিন্ত 
ফিনল্যাণড কোন চুক্তির মধ্যে আসতে রাজী হল না । ৩০শে নভেম্বর ফিনলযাগু আক্রমণ করলো৷ রাশিয়া যুদ্ধের সময় তার 
হাবিধামত জায়গা দখলে রাখতে | লীগ অফ নেশনস এই আক্রমণের শান্তি হিসাবে রাশিয়াকে বহিষ্কৃত করে। সমস্ত 
রকম ۳۳۳5 প্রয়োগ করে, বোমায় হেলসিঙ্কি বিধ্বস্ত করে রাশিয়া এই যুদ্ধে জিতেছিল | 

“অপথাত” কবিতার শেষের prie এই সংবাদে বিচলিত কবির বিহ্বল প্রকাশ | কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই 
উপলক্ষে একটি ভাষণ রচনা করেছিলেন-_সেটি ‘অলকা!’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে কোন গ্রন্থে স্থান পায়নি। এমন কি; 
আর মুপ্রিতও হয়নি | 

কবির সেই লেখাটি এখানে প্রকাশ করা গেল। 


ফিন্ল্যাণ্ড রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এতদিন পৃথিবীর কম-জান! দেশগুলির মধ্যে ফিন্ল্যাণ্ড ছিল একটি। টানার 
অগ্ন্য,ংপাত দেখা দিল, তার মধ্যে একটি een এ ছোট্ট দেশটিতে আপন কেন্দ্র আশ্রয় করেছে। তারই দহন আলায় 
বিশ্বসমক্ষে ফিন্ল্যাণ্ড আজ হঠাৎ উদ্ভাসিত | এখন এর খবর বিশেষ করে জানার দরকার হোলো | সংগ্রহ করে দিচ্ছি। 

হেন্সিষ্কি ফিন্ল্যাপ্ডের একটি বিশিষ্ট রাজধানী, শোভা সৌষ্ঠবে অসামান্য । সোভিয়েটরা গোলাবর্ষণে সেটাকে 
প্রায় গুঁড়িয়ে দিলে । দক্ষিণ ফিল্ল্যাণ্ড বরফে আবৃত থাকে বৎসরে প্রায় একশো দিন। মধ্য প্রদেশে বরফ থাকে 
বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় । ফিন্ল্যাণ্ডের নদী ও সরোবরগুলি বরফের আবরণ মোচন করে মার্চ ও এপ্রিলে | 

এই দেশ এক সময়ে যখন রাশিয়ার জারের অধীনে ছিল তধন তার উন্নতি সাধন ছিল অত্যন্ত উপেক্ষিত,__ 
ভারতীয় প্রজাদের মতোই অধিকাংশ লোক লেখাপড়ার কোনো ধার ধারত না। জাকের শাসনের অবসানে sf 
রাশিয়া যখন এই দেশকে স্বাধীনতা দিল তখন ফিন্রা আশ্চর্য উদ্যম ও বৃদ্ধি প্রয়োগ করে তাদের দেশকে যুরোপের মধ্যে 
সকলের চেয়ে প্রগতিশীল করতে প্রবৃত্ত হোলো | এখানকার লোকসংখ্যা চল্লিশ লক্ষর চেয়ে কম। আর একশো বছর 
পূর্বে ফিন দের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। বুদ্ধির এবং অধ্যবসায়ের জোরে কীরকম DNI] সাধন করা যায় তা এদেশে 
দেখা ۱ ۱ 

wigx Js শতকে এরা মধ্য যুরোপ থেকে ক্রমশ: আদিম অধিবাসী ল্যাপদের উত্তরের দিকে ঠেলে দিয়ে এই 
বসতির অযোগ্য জলা দেশ দখল করে বসল | এ দেশের প্রায় শতকরা ec ভাগ কোলে! ও বরফে OTH] ۱ শতকরা কেবল 
সাত ভাগ জমি ছিল আবাদের যোগ্য। এ দেশে FCF সংখ্যা ষাট হাজার, তাদের মাবধানকার জমিগুলি অরণ্যে ঠাসা- 
ভরতি। ফিন্দের মত ভ্রটিষ্জাত ছাড়া আর কোনো জাত এখানে বাসস্থান কামনা করতে পারে ব'লে মনে করা যায় 
alt এই দেশের এক দিকে yiroq এক দিকে রাশিয়া | বহু শতাব্দী ধরে এই ছুই প্রতিদ্বন্বী শক্তির এইখানেই ছিল 
۲ ক্ষেত্র | কখনো Feo কখনো রাশিয়ানরা পালা ক'রে এ দেশ দীর্ঘ কাল ধ'রে দখল করে এসেছে। অবশেষে 
১৯১৭ i শতকের পর থেকে এরা! স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে। 

বিশ বছরের কম সময় কাল ফিনর| এই অফলা জমি ও দৌরাত্মযগীড়িত প্রজাদের হাতে নিয়ে ছুমিকে بو‎ 
আর জনসাধারণকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিত জাতিদের মধ্যে গণ্য করে তুলেছে। নিবিড় বনগুলি কাঠচালানি 
ব্যবসায়ে এবং কাগজ তৈরির উপযোগী কাঠের পিণ্ড বানাবার কারখানায় ভরে উঠল। আবাদী জমি অর্ধেক সংখ্যক 
প্রভার মধ্যে তাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই আবাদগুলি কৃষিক্ষেত্রের আদর্শ ব'লে বিখ্যাত । বহু সংখ্যক ACHAT 


২০ রবীন্দ্রচর্চ 
মাঝে মাঝে খাল কেটে কেটে বাণিজ্যের এবং লোক চলাচলের পথ করে দেওয়া হয়েছে। এই সরোবরগুলির ধারে ধারে 
ফিন্রা যে সব শহর বানিয়েছে gute ate শিল্পের সেগুলি চূড়ান্ত নিদর্শন। সাহিত্যে বিজ্ঞানে সংগীতে ব্যায়াম ক্রীড়ায় 
ফিন রা নামজাদা হয়েছে সমস্ত সভ্যদেশে | আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যত লোক নিরক্ষর ভার চেয়ে কম নিরক্ষর ফিন্ল্যাণ্ডে। 
এমন উন্নতি ঘটেছে বিশ বছরের মধ্যে! আত্মসম্মানলাভের জন্যে sm জাতের এই সার্থক সমবেত সাধনা ইতিহাসে 
এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত | ফিন.জ্যাণ্ডের রাষ্ট্রতন্তরে সর্বময় কর্তৃত্ব কোথাও নেই। বর্তমান প্রেসিডেন্ট চাষীর. ঘরের ছেলে, 
ভার নির্বাচন জনসাধারণের দ্বারাঁ। ফিন্ল্যাপ্ডের বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রায় সমস্তটাই সমবায় প্রশালীতে | তাই যখন 
Waters প্রায় সর্বত্র ব্যবসায়ে মন্দা পড়েছিল ফিন্ল্যাণ্ডের বাণিজ্য কিছুমাত্র তলিয়ে যাবার লক্ষণ দেখায় নি। 

ইতিমধ্যে তার দ্বারে ধাক্কা দিল রাশিয়া | ফিন-্যাণ্ডের দক্ষিণপূর্বপ্ান্ত রাশিয়ার লেনিনগ্রাড থেকে পনেরো 
মাইলের মধ্যে । ফিন্রা এই দিকটাঁতে খুব শক্ত কেল্লা বেঁধে রেখেছে । তার কামানের মুখগুলো রাশিয়ার পশ্চিম 
ছুয়ারের দিকে উচিয়ে আছে ١ চষ্লিশ লক্ষ মানুষ সতেরো কোটা মানুষের উপর পাহারা দিচ্ছে | 

আরো একটা বিরোধের কারণ আছে | ১৯২০ শ্রীস্টশতকে লীগ, অফ নেশন্সকর্তৃক বাটোয়ারায় ফিনল্যাণ্ডের — 
ভাগে পড়েছিল আলাণ্ড AAR এই দ্বীপগুলি বল্টিক সমুদ্রের পথ খোলবার কুলুপ ,ব্ললেই 51 ۱ . এখানে কেল্লাপত্তন 
রাশিয়া সইতে পারবে না। 
1١ হ্ুইডেন ছাড়া ফুরোপের অন্য সকল দেশের তুলনায় প্রজাদের মাধাগুণতির গডপড়তায় এখানকার রেলপথ 
সবচেয়ে লম্বা। শুধু তাই নয় মুরোপের সব দেশের চেয়ে রেলের মাশুল এখানে AB! এখানে সমবায় ভাণ্ডার আছে 
প্রায় গ্রামে গ্রামে। গোষ্ঠজাত সামগ্রী ডিম, মাখন, বাড়ি তৈরি, ফসল ক্ষেতের সার সংগ্রহ, চাষের যন্ত্রপাতি, খবরের 
কাগজের প্রচার তা ছাড়া অন্যান্ত অনেক কারবার সমবেত প্রশালীতেই চলে | উত্তর যুরোপের সব চেয়ে বড়ো কাগজের 
কারখানা এই ছোটো দেশটিতে | তাতে বছরে সাতাশ কোটি মনের বেশি কাগজ তৈরি হুয়। মনে রাখতে হবে এই 
অসামান্য শ্ৰীবৃদ্ধি চল্লিশ লক্ষ লোকের বিশ বছরের শক্তি প্রয়োগে ঘটেচে, আরো! মনে রাখতে হবে, যে যুদ্ধের শেষ ফল কী 
হবে জানা নেই, কিন্ত আজ পর্যন্ত ওরা এক অতিকায় দানবকেদহিমসিম খাইয়ে দিচ্ছে__রাশিয়া এই অসমকক্ষ দ্বন্দ্ব 
জিতলেও ভার লজ্জা 0 | 


রবীন্দ্রনাথের সুলভ সংস্করণ 
দেবব্রত সিংহবিশ্বাস 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম কিছু গ্রন্থ পারিবারিক চেষ্টাতেই ছাপা ex) বন্ধুদের চেষ্টাও অল্প ছিল না। প্রবোধচন্্র > 
ঘোষ, সোমেজ্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনারায়ণ faa প্রভৃতি আত্মীয় ও বন্ধুদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
করা ষেতে পারে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো! নিত্যসৃজনী প্রতিভার পক্ষে এ ব্যবস্থা আর কত দিন--ফলে ব্যবসায়ী 
প্রকাশকের সন্ধান রবীন্দ্রনাথকে করতে হল | মজুমদার লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, স্বর কোম্পানী, গুরুদাস 
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রবীন্দ্রনাথের সুলভ সংস্করণ ২১ 


চট্টোপাধ্যায় প্রস্থতি প্রকাশকের যোগাযোগে আসতে হয় Sire) বিশ্বভারতী dga বিভাগ তাদের পঞ্চাশবর্ষ পরি- 
ক্রুমায় এ বিষয়ে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ করেছেন | 

এ প্রশ্ন আমাদের মনে ছিল যে বাংল! ভাষায় সুলভ সংস্করণ গ্রন্থাবলীর যে প্রচলন “বসুমতী সাহিত্য মন্দির’ : 
করেন তাঁর মধ্যে রবীন্দ্র রচনা অন্তর্ভূক্ত হয়নি কেন? এমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক মনে করতে পারি ai—fe 
প্রবীণ, কি নবীন ধার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অনেকাংশে বহামতীর সুলভ প্রচারের উপর নির্ভরশীল নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
«axe. পরিচালকেরা কোন উৎসাহ দেখালেন ন! এটা কেমন অস্বাভাবিক যনে হয়! “পঞ্চাশ বর্ষ পরিক্রমায়" এ বিষয়ে 
‘ উল্লেখ নেই কিছু | 

আমরা একটি চিঠি পেয়েছি_-তারিখ ৯ই জুলাই ১৯২৫_ লেখক প্রশাস্ত per মহলানবীশ | তাতে জানা গেল 
বসুমতীর স্বত্বাধিকারী টেলিফোনে জানতে চেয়েছিলেন কি কি সর্তে রবীন্দ্ররচনার সলভ সংস্করণ প্রকাশের অধিকার 
১ তিনি পেতে পারেন। সেই সর্তগুলিই এই পত্রে জানাচ্ছেন প্রশাস্তচন্ত্র তার ব্যক্তিগত মতামত হিসাবে । যদিও তিনি 
. তখন বিশ্বভাতীর সম্পাদক তবু তার মতামত “পার্সোনাল” এবং “আনঅফিসিয়াল' বলে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন 

তিনি। 

আটটি সর্ত সম্বলিত এই চিঠিতে বিশ্বভারতীর স্বার্থ সুরক্ষিত করে বসুমতীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থায় 
্রশাস্তচন্ত্র রাজী ছিলেন মনে হয়| শতকরা পঁচিশ ভাগ রয়েলটি চুক্তি স্বাক্ষরের সময়েই পেতে চেয়েছেন। বসুমতী 
সংস্করণের দাম কুভির বেশি নয়, পনেরোর কম নয়_-তা ধার্য করে দিয়েছেন! বিশ্বভারতী পাশাপাশি পচিশ টাকা! 
দামের গ্রস্থাবলী ছাপাতে পারবেন সে অধিকারও সুরক্ষিত করেছেন | বছরে চার হাজার টাকা রয়েলটি পেলে তবেই 
বহ্মতীকে দ্বিতীয়বার পাঁচ হাক্রার রচনাবলী ছাপবার অধিকার দিতে সম্মত হয়েছেন । এতে বোঝা যাচ্ছে যে কথাবার্তা, 
এই চিঠি ছাড়াও কিছু এগিয়েছিল। চিঠিটির প্রতিলিপি এই সঙ্গে দেওয়া হলো | 

few শেষ পর্যন্ত বসুমতী ববীন্দ্ররচনার AS সংস্করণ প্রকাশ করেন নি। কেন করেননি সেটা জানা নেই 
সম্ভবতঃ এই জাতীয় ATS রাজী হওয়া সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আরও তথ্যের সন্ধানে থাকতে 
হবে। আপাততঃ এইটুকু জানা গেল যে সুলভ সংস্করণের চেষ্টা বসুমতীর তরফ থেকে হয়েছিল | 





সংশ্লিষ্ট চিঠিটি আমাদের ব্যবহার করবার years দিয়েছেন TFT সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী 
আরতি ঘটক। 
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রবীন্দ্র্জীবনের বিরাট পটভূমিতে qe বাক্তিত্বের আনাগোনা ١ রবীন্দ্রনাথকে জানতে গিয়ে এই সব মুল্যবান 
ব্যক্তিতৃগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে, কর্মক্ষেত্রে 
সহযোগিতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রমানস প্রতিনিয়ত আপনাকে খুজে পেয়েছে, আপনাকে প্রকাশ করেছে । তাই রবীন্দ্র 
জীবনের সামগ্রিক পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে আপনাপন ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা তাদের | মানুষ না থাকত. যদি 
ত্রিভুবনেশ্বরের cane মিথ্যা হয়ে যেত। রবীন্দ্রসত্তার অচ্ছেদ্য ww এই ব্যক্তিত্ব গুলিকেও তেমনই উপেক্ষা করবার পথ নেই | 
উপেক্ষা করাও যায় না | এই এক একটি ব্যক্তিত্ব আপন শক্তিতে আমাদের সমস্ত মনযোগ এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে CAT | 
aq ও পিয়র্সন তেমন ছুই ۱ 

কর্মজীবনের প্রচণ্ড গতিবেগের কাছে পিয়র্সনের জীবন অনেক নিম্তরঙ্গ ۱ তার সম্পর্কে এতদিন আমরা‏ بت وی 
এইটুকু মাত্র জেনেছি যে, তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা কাজের মধ্যে, শিশুদের সাহচর্ষে জীবনের চরম আনন্দের স্বাদ‏ 
পেতেন, নিকটবর্তী সাঁওতাল পল্লীগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে তার সাধনার রূপটি ধরা পড়ত। ১৯১৬ জালে‏ 
রবীন্দ্রনাথের জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন তিনি ۱ কিন্ত আমেরিকা থেকে ভারতে ফেরার সময় পল রিশারের‏ 
আকর্ষণে জাপানে তিনি থেকে যান। এই সময় ভারতবর্ষের ব্রিটিশ অধীনতাপাশ-মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ‘ফর ইণ্ডিয়া’ নামে‏ 
একটি বই লেখেন | এরপর ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ১৯১৭ সালে তাকে —‏ 
গ্রেপ্তার করে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেয়, বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তিনি aga অস্তরীণ ছিলেন । যুদ্ধশেষে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গেলে‏ 
দীর্ঘকাল পরে Patera সঙ্গে সাক্ষাৎ wer] আমেরিকা সফরে রবীন্দ্রনাথের একাস্ত সচিব হিসেবে তিনি সঙ্গে ছিলেন‏ 
কিছুদিন। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে এসে কাজে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে আবার তাঁকে ইংলণ্ডে ফিরে‏ 
যেতে হয়। সুস্থ হয়ে ফেরার আয়োজন করছেন যখন, এক ট্রেন দুর্ঘটনায় তাঁর দেহাবসান ۱‏ 

রবীন্দ্রসান্নিধ্যে ste করেছিলেন এই মানুষটি, রবীন্দ্রনাথকে প্রাষ প্রধমাবধি “গুরুদেব” 2525 
রবীন্দ্রনাথ ভার ‘বলাকা’ কাব্য গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন-_-“উইলি পিয়র্সন্‌ বন্ধুবরেষু” | 

সম্প্রতি জাতীয় মহাফেজখানায় পিয়র্জন সম্পর্কে একটি পুলিশ ফাইল নজরে এসেছে আমাদের | তার বিষয়বন্ত 
থেকে বোঝা যায় একদিন সহায়সম্বলহীন এই সাধক মানুষটি ব্রিটিশ রাজপুরুষদের ww করে তুলেছিলেন; পিয়র্সনকে সুদূর 
ইংলণ্ডে স্থানান্তরিত না করলে ব্রিটিশ অধিকৃত প্রাচ্যভূমির নিরাপভা। বিদ্বিত হবে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তাদের 
মনে | 
که‎ সম্পর্কিত ফাইলটি হোম পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ফাইল, তারিখ জুলাই ১৯১৮। মলাঁটের ওপর i 
বিষয়বস্তুর উল্লেখ এইরকম £ Issue of an order of deportation to England against the British subject Mr, 
W. W. Pearson under the China (War Powers) Order in Council, 1917. | 
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ফাইলটি অনুসরণ করলে বোবা যায়, পিয়র্সন যখন জাপানে, cri tm ইনটেলিজেন্স আগাগোড়া Fre গতি- 
বিধির উপর নজর ری‎ পিকিংএর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্ডন ১৪ মার্চ টেলিগ্রাম খবর পেলেন পিয়র্সন পিকিং 
আসছেন, তাকে গ্রেপ্তার করে ভারতে পাঠাতে হতে পারে ۱ একদিকে তিনি ভারত সরকারের কাছে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন, অন্যদিকে পিয়র্সনের উপর তীক্ষ নজর রাখার ব্যবস্থা করলেন। তারপর ২৭ মার্চ ১৯১৮ তার উপর! 
এক নোটিশ জারি করে পুনরাদেশ না দেওয়া the পিকিং ছেড়ে CT নিষেধ করলেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাবার পরে 
* এপ্রিল তাকে গ্রেপ্তার করে প্রহরাধীনে সাংহাই পাঠানো হয়। ১৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট তার নির্বাসন meter প্রচার 
করলেন। তারপর ২৩ এপ্রিল ‘জাপান’ জাহাজে সাংহাই থেকে পিয়সনকে ইংলণ্ড পাঠানো হুল, বন্দরে বন্দরে নির্দেশ 
গেল তাকে যেন কোথাও নামতে দেওয়া না 8x | । 

পিয়স'নকে ইংলগ্ডের পথে রওনা করে দিয়ে পিকিং থেকে জে. এন. জর্ডন ৬ মে ১৯১৮ ভারতের ভাইসরয়ের কাছে। 
বিষয়টির একটি সম্যক বিবৃতি পাঠিয়েছিলেন, সঙ্গে পূর্ববর্তী কার্যবিধির নথিপত্র হিসেবে আরো কিছু কাগজপত্র ছিল । এই- 
গুলিই এই ফাইলের বিষয়বন্ত। সাংহাই-এর ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল মিঃ CUP জর্ডনের কাজের হৃবিধার্থে পিয়র্সন- 
— কেসের উপর একটি নোট দিয়েছিলেন, এবং একটি পিয়র্স ন-পরিচিত পাঠিয়েছিলেন, তার থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়, 
পিয়সন ব্রিটিশ গোয়েন্দা দণ্তরকে কতটা 138 করে তুলেছিলেন | i 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে وی‎ জ-পিয়র্গনের জাপান সফর প্রসঙ্গে এই সব কাগজপত্রে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 
মন্তব্য থেকে বোবা যায় ore ter ইনটেলিজেন্স যে এমন সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল রবীন্দ্রনাথ ও ভার সঙ্গীদের উপর, ভার কারণ 
এরা জানত ব্রিটিশসাম্াজ্যবিরোধী একটা গোষ্ঠী সমগ্র এশিয়ার পশ্চিমের প্রভাব খর্ব করার wy ষডহন্তরে লিপ্ত, পূর্ব। 
গোলার্ধে তারা পৃথক দুনিয়া গড়তে চায় এবং চীন জ্বাপান ও ভারত এ ব্যাপারে অগ্রণী । ভারতীয় জনমানসে জাপানের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি ক্রমেই বাড়ছে, ক্রমেই জাপানের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব প্রসার লাভ করছে । এই প্রাচ্য জাগরণের 
কর্মসূচী হিসেবে এশিয়াবাসীকে প্রাচা এঁতিহের বাণী শুনিয়ে উদ্ব 5 করার প্রয়াস, এবং এর! ধরে নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ 
তাই এসেছেন জাপানে, পিয়র্সন ও এণ্ড জ নানা ভাবে সেই চেষ্টা করছেন। সেইজন্য ভারতসরকারেন্র গোয়েন্দা বিভাগ! 
এই দলটির জাপান সফরের উপর তীক্ষ নজর রেখেছিল | তাদের রিপোর্ট থেকে মনে হয় জাপানে রবীন্দনাথ যে সব বক্তৃতা 
দিষেছিলেন তার সুর তাদের মনঃপূত হয়নি, এণ্ড জের সাম্াজ্যবাদী-শোষননীতি-বিরোধী বক্তব্যে তার! বিরক্ত হয়েছিল, 
বহু চিঠিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল | তাই এই দলের মধ্য থেকে পিয়র্সন যখন জাপানে থেকে গেলেন, পুলিশ মনে করেছিল 
এর পিছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে। পিয়র্জনের গতিবিধি মেলামেশা! সবই এদের বিশ্বাসের আগুনে কেবলই Eus 
ভূগিয়েছে। পল রিশারের সঙ্গে পিয়র্সনের ঘনিষ্ঠতা ইংরেজ রাজপুরুষদের nw করে তুলেছিল, কারণ পুলিশের চোখে 
রিশার একজন সাম্যবাদ-প্রচারক ব্রিটিশ বিদ্বেষী ফরাসী রাজনীতিক, পণ্ডিচেরীর ফরাসী সরকার কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে 
সন্ত্রীক জাপানে এসেছেন! অরবিন্দ ঘোষের কাছে লেখা তাদের চিঠি পুলিশ আটক করেছে, তাতে জেনেছে রবীন্দ্রনাথ 
তাদের কাছে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে অরবিন্দের কথ! বলেছেন । এই চিঠিতেই জান! গেছে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে ۹ 
সহযোগিতা করতে পারেন তা নিয়ে পিয়র্সন নতুন বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করছেন | ভারতে ফিরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
অরবিন্দের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। এই ব্যাপারটাই সব চেয়ে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে ইন্টালিজেন্সের 
লোকদের ۱ কি সেই ste যাতে রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, রিশার দম্পতি, এণ্ড জর, পিয়র্সন সকলেই আগ্রহী, রবীন্দ্রশিষ্থারা 
অরবিন্দ from মিলে যে ব্যাপারে রবীন্দ্র-অরবিন্দ সহযোগিতার স্বপ্ন দেখছেন | ওরা শেষে নিজেরাই একটা সিদ্ধান্তে 
C পৌছেছে । কাজটা! যাই হোক, সন্দেহ নেই যে সেটা এশিয়ার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণ এবং মুোপীয়-আধিপত্যনাশ- 
বিষয়ক | l 





জ্লাপানে Pf যে কি কাজ করছিলেন তাঁর বিস্তারিত বিবরণ কিন্তু রিপোর্টে নেই। এইটুকু তারা وه‎ 
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করেছিল যে তার সব কাজই ব্রিটিশরাজের স্বার্থের পরিপন্থী । তারপরে “ফর ইণ্ডিয়া’ বইটি যখন সেপ্টেম্বর ১৯১৭-তে 
প্রকাশিত হল, বিষয়বস্তুর চেয়ে যেন পুলিশকে বেশি বিচলিত করে তুলল লেখকের কতকগুলি যোগাযোগের প্রমাণ, 
পুলিশী মতে যে সব যোগাযোগ আপত্তিক্তনক ৷ রিশার এই বই-এর ভূমিকা লিখেছেন, সেটাই যথেষ্ট সন্দেহের কথা। তার 
উপর বই-এর শেষে জাপানী ভাষায় এক বিজ্ঞপ্তিতে সূমেয়ি ওকাওয়ার নাম পাওয়া গেল। পুলিশের খাতায় সে এক 
কালো নাম-_ভারতীয় ব্রিটিশবিরোধী চক্রান্তকারীদের বন্ধু তিনি, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অনেক বই ও পুস্তিকা 
তিনি লিখেছেন | বইটি প্রকাশ করেছে তারই এশিয়াটিক এ্যাসোসিয়েশন | 

বইটি থেকে দীর্ঘ Ew fe তুলে পিয়র্সনের দেশপ্রোহিতার নমুনা! দেখানো! হয়েছে বিপোর্টে। ব্রিটিশ শাসনের 
বিপক্ষে নানা যুক্তির অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন তিনি, বলেছেন ভারতে স্বায়ত্ত শাসন অবশ্যস্তাবী, ইংলণ্ড স্বেচ্ছায় না দিলে 
ভারতবর্ষ তা জোর করে ছিনিয়ে নেবে । বলা হচ্ছে এই বই-এ স্পষ্টত বিদ্রোহের প্ররোচনা আছে এবং ওকাওয়া ও Sty 
দলের লোকরা এ বই-এর বিভিন্ন অংশ ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে | সুতরাং ব্রিটিশ 
7/9۳] বিচারে পিয়র্সন দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং প্রাচ্য ভূমির মায়] তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে ١ পরাক্রমশালী 
ব্রিটিশরাঙ্জ সুদূর ইংলণ্ডে ডাকে AJTE অস্তরীণ করে রেখে তবে স্বস্তি অনুভব করেছে। ۱ 

fa সম্পর্কে আলোচন! ও গবেষণা আজ Me সামান্যই হয়েছে। শ্রীপ্রতাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
রবীন্দ্রজীবনীতে পিয়র্সন যে জাপান থেকে গ্রেপ্তার হয়ে ইংলণ্ডে CE অস্তরীণ হলেন মহাযুদ্ধ শেষ হওয়া! পর্যন্ত, এ তথ্য 
আমরা পাই। কিন্তু সমপ্রতি Imperfect Encounter নামে রবীন্দ্রনাথ রদেনফ্টাইন চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমতী 
মেরী লাগোর সম্পাদনায় । পিয়র্সন প্রসঙ্গে রবীন্রজীবনীর এই তথ্যের উল্লেখ করে সম্পাদিকা এক জায়গায় বলেছেন 
এই তথ্য কেবল মুখার্জীর জীবনীগ্রস্থেই আছে, অন্যত্র কোথাও তিনি এর সমর্থন পাননি, পিয়স'নের আত্মীয় বন্ধুরা এ 
বিষয়ে কিছুই জানেন atl এ সিদ্ধান্তে সম্পাদিকার ব্রিটিশ প্রেম যতই তৃপ্ত হয়ে থাকুক, জাতীয় মহাফেজখানায় 
সংরক্ষিত এই পুলিশ রিপোর্টটি কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ দাখিল করছে। 


রবীন্দ্রসাহিত্যে ইংরেজি শব্দ 
পশুপতি মাহাতো 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন "usw লেখক এবং তিনি বাংলা ভাষাকে নিজের হাতে নতুন রূপে গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন ; সেজন্য প্রয়োজনবোধে অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করতে তিনি কোনোদিনই fw হন নি। এ সম্বন্ধে 
তিনি সব সময় সচেতন ছিলেন যে, কোনো ভাষার গ্রহণ শক্তি এবং আত্মীকরণ শক্তি প্রবল না হলে সে ভাষার শব্দভাণ্ডার 
কখনো সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাছাড়া তিনি ভালো ভাবেই জানতেন যে, বাংলা শব্ভাগ্ারের পরিধি খুবই সীমিত 
এবং ইংরেজির তুলনায় এটা খুবই সংকীর্ণ। এজন্য পাশ্চাত্য বস্তু ও ভাবধারা ঠিক ভাবে প্রকাশের জন্য ইংরেজি শব্দের o; 
বাবহারও তিনি প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন | এই প্রসঙ্গে আবুল sears তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন-_প্প্রয়ো- 
জনের তাগিদে ভাব! বহুকাল থেকে বিস্তর নতুন কথার আমদানী করে এসেছে । বাংল! ভাষার পারসী আরবী শব্দের 


NY 


প্রবেশ করবে।* (3.3, ১৫ £ ২২০) 


" CHI এমন স্থলে নেশনের প্রতিশব্ববূপে জাতিশব্ব ব্যবহার না করিয়া ইংরেজি শব্দটাই চালাইবার চেষ্টা করিয়াছি | 


۱ বুবীন্দ্-সাহিত্যে ইংরেজি শব্দ ২৫ 
সংখ্যা কম নয়) কিন্তু তারা সহজেই স্থান পেয়েছে। প্রতিদিন একটা দুটো করে ইংরেজি শব্দও আমাদের ব্যবহারের মধ্যে 


ববীন্দ্-সাহিত্যের ভেতরে প্রবেশ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় ইংরেজি শব্দের 
ব্যবহার করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে | শব্দগুলো! বাবহার করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মন্তব্যও করেছেন | এই ভাবেই 
‘নেশন’ শব্দ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন_-”নেশন' শব্দটা অবিকৃত আকারে গ্রহণ করতে আমি কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করি 
না। ভাবটা আমরা ইংরাজ্রের কাছ হইতে পাইয়াছি ভাষাটাও ইংরাজী রাখিয়া খপ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।” 
(কর 3. ১২ : ۰۹6 ( ‘প্রতিশব্দ’ প্রবন্ধে তিনি এ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত আলোচনা করেছেন :— 

“ইংরেজি nation কথাটার আমরা প্রতিশব্বরূপে ‘জাতি’ কথাটা ব্যবহার করি। নেশান শব্দের মুল ধাতুগত 
অর্থ জাতির জাতি শব্দের সঙ্গে মেলে | যাহাদের মধ্যে জন্মগত বন্ধনের Ge আছে তাহারাই নেশন। তাহাদ্দিগকেই 
আমরা জাতি বলিতে পারিতাম কিন্তু আমাদের ভাষায় জাতি শব্দ একদিকে অধিকতর ব্যাপক, অন্যদিকে অধিকতর 
সংকীর্ণ। আমরা বলি পুরুষজাতি, জ্রীজাতি, মনুস্তজাতি, পশুজাতি ইত্যাদি। আবার ব্রাহ্মণ xor core জাতি 


“ইংরেজি nation, race, tribe, caste, genus, species এই ছয়টা শবকেই আমরা জাতিশব্‌ দিয়! sga 
ofa” (353.58 2508) 
ইংরেজি শব্দ ‘fatter, “পলিটিক্স্”, “ক্রিষিনাল” “mabe U, “আ্যারিঈক্র্যাট', “আ্যারিসটক্র্যাসি' এবং 
'সিভিলিজেশন'-এর ব্যবহার সম্বন্ধেও তিনি একই মত প্রকাশ করেছেন ۱ “রিলিজন” এবং তার প্রতিশব্দ ‘af og 
আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন--“ইউরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতবর্ষায় ভাষায় তার অনুবাদ 
অসম্ভব” (3.3. ১২ £ ১০৩১) আর এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন_-“পলিটিকৃস্‌ এবং নেশন কথাটা যেমন যুরোপের কথা, 
ধর্ম কথাটাও তেমনি ভারতবর্ষের কথা । পলিটিকৃস্‌ এবং নেশন কথাটার অনুবাদ যেমন আমাদের ভাষায় সম্ভবে না 
তেমনি ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ যুরোগীয় ভাষায় খু'জিয়া পাওয়া ۱ এজন্য ধর্মকে রিলিজন-রূপে কল্পনা করিয়া আমরা! 
অনেক সময় ভুল করিয়া বসি।”৮ [a 5 ১৩ : ৬৬২ (৪৬) ] 
ক্রিমিনাল এবং প্যারিয়টিজ.ম্‌ শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন-_“বৃথা অনুবাদের চে্ট| না করিয়! ক্রিমিনালী- 
শব্দটা আমর! বাংলায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি ۲ (র. র. ১২ £৮৮৭) | | 
“প্যাট্রিয়টিজ মের প্রতিশব্দ দেশহিতৈধিতা নহে, জিনিসটা বিদেশী, নামটাও বিদেশী থাকিলে ক্ষতি নাই । যদি 
কোনো বাংলা শব্দই চালাইতে হয়, তবে ‘স্বাদ্েশিকত!? কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে ।” (3.3. ১২ £ ৯০৩) 
আযারিস্টক্র্যাট, আযারিস্টক্র্যাসি এবং সিভিলিজেশন শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন 
থেকেও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে তার উদ্ধার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মতে--“আ্যারিস্টক্র্যাট শব্দের 
বাংলাই পাওয়া যায় না। প্রাচীন “অভিজাত' শব্দ বাংলাদেশে পরিচিত । কুলীন শব্দ সর্বজনবিদিত, কিন্তু কৌলিন্য 
বিলাতি ভাবের আ্যারিস্টক্র্যাসি নহে ۳ (রর. ১২ 2৮৭০) 
“সিভিলিজেশন' শব্দ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন_প্সিভিলিজেশন, যাকে আমর] সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জম! করেছি 
তার যথার্থ afte আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়।” (3.3. ১৩ £ ৪০৭) 
রবীন্দ্রনাথের এই রকেট —ÓÁ—Ó 
শিক্ষা জীবনযাত্রা এবং ভাবধার! সংক্রান্ত বন্ধ ইংরেজি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাবে ١ এ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে 
রবীন্তর-সাহিত্যে ইংরেজি শব্দ 17555 হয়েছে | হালকা মেজাজে লেখা কবিতাগুলিকে সরস এবং কৌতুকপ্রদ করবার 


| سح রবীন্দ্রনাথ বহু স্থলেই ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেছেন | যেমন‏ وه 
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২৬ 33 8581 
(+) অডিটর ছিল জিতু হিসাবেতে de, 
আপিসে মেলাতেছিল বজেটের wei (র. র. 0:80) 
(x) শ্রাবণে ডেপুটিপনা এতো কভু নয় سوه‎ 
তন প্রথা, এ যে অনা-সৃষ্টি অনাচার | 
ছুটি লয়ে কোনো মতে পোট্মাণ্টো তুলি রথে 
সেজেগুজে রেলপথে করে| অভিসার | (3. 3. ১১২৫০) 
(1) afr জোটে রোজ 
এমনি বিনি পয়সার ভোজ 
ভিশের পর ডিশ 
শুধু মটন কারি ফিস, 
সঙ্গে তারি হুই স্কি-সোড! দু-চার রয়াল ভোজ। 
(3.3. ৪ £ ৬১২-১৩ ) ইত্যাদি, ইত্যার্দি। ۱ 
কাউকে নিয়ে ঠাট্টা করবার জন্যও কখনো কখনো aerate তার কবিতায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন | 
যেমন ‘বঙ্গবীর’ কবিতায় তিনি লিখেছেন :— 
۳5 বসি পাশের ঘরেতে 
নামতা পড়েন উচ্চ স্বরেতে__ 
faf 3 কেতাব লইয়া করেতে 
কেদার! হেলান দিয়ে 
দুই ভাই মোর! সুখে সমাসীন, 
মেজের উপরে جه‎ কেরোসিন, 
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন 
দাদা এমে, আমি বি এ ۳ (aa د‎ : ২৮৪) 
আবার কখনো পাঠকের মনে ভাব Bare করবার জন্যও তিনি তার কবিতায় ইংরেজি শব্দের অবতারণা 
করেছেন | যেমন :₹--আকাশপ্রদীপ'-এর অন্তর্ভুক্ত ‘সময়হার!’ কবিতায় তিনি লিখেছেন 
মন চলে যায় চিহ্মবিহীন পল্টারিটির পথে ) .و‎ ও ৬৬০ ) 
ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলোনো ছড়া এবং সংস্কৃত শ্লোকের লালিকাও (প্যার্ডি ) রচনা! 
করেছেন | যথা £-- 
(s) ছেলে ঘুমোল পাড়া ۲ 
ফাস্টবুক এল দেশে 
বানান"ভুলে মাথা খেয়েছে 
একজামিন দেবো কিসে | (র* র, ১৪:৬) 
(x) যা দেবী রাজ্য শাসনে প্রেষ্টিজ-র্ূপেণ সংস্থিতা 
TIGI ননস্তস্তৈ নমস্তন্তৈ নমো নমঃ | (F. T- ১৩ : ২৪৪ ) ) 
কেবলমাত্র কবিতাতেই qu, তার লেখা উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ qu ইংরেজি শব্দের 
ব্যবহার করেছেন। কখনো পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা ও ভাবধারা সঠিক প্রকাশ করবার জন্য, কখনো আলোচ্য বিষয়ের 


r 
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ববীন্দ্রসাহিত্যে ইংরেজি শব্দ | ২৭ 


fate বৰ্ণনা দেবার wu, আবার কখনো হাসি SBT ছলেও এই সব শব্দের ব্যবহার কর! হয়েছে। তাছাড়! সাহিত্য 
হচ্ছে জীবনের প্রতিচ্ছবি | তখনকার দিনে (বর্তমানেও এটা লক্ষ্য কর] যায়) পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর 
লোক বাংলায় কথা বলবার সময় যে ভাবে ইংরেজি শব ব্যবহার করতো তার নমুনাও রবীন্দ্র-সাহিত্যে বহু hh 
মেলে । যেমন, ‘শেষ রক্ষা” নাটকে শিবচরণ ও গদাইয়ের কথাবার্তার মধ্যে প্রচুর ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে | 
শিবচরপ | কী হচ্ছে গদাই ? 
গদাই। আন্তে, ফিজিয়লজির নোটগুলো! একবার দেখে নিচ্ছি। 
শিবচরণ। ফিজিয়লজির কোন্‌ জায়গাটাতে ate | 
গদাই। হার্টের ফাংশন নিয়ে | 
শিবচরণ | দেখি তোমার নোট বইটা । আমি তোমাকে হয়তো কিছু 
গদাই। আজ্ঞে এ একেবারে লেটেস্ট থিওরি নিয়ে--বোধহয় মাস খানেক হলো এর ভিস্কভারি হয়েছে। 
এখনো সকলে জানে না। 
শিবচরপ | সত্যি না fer আমি আবার চশমাটা আনি fa | সবজেক্টটা ইন্টারেস্টিং, পরে শুনে নেবে 
ceta কাছ থেকে | 
ছোট বেলা থেকেই বিজ্ঞানচর্চার দিকে রবীন্দ্রনাথের প্রবল cats ছিল। জ্যোভিবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান এবং 
নব্য 2۲565 সংক্রান্ত বহু তথ্যপূৰ্ণ বই তিনি পড়েছিলেন এবং শেষ বয়সে স্কুলের ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে “বিশ্ব 
পরিচয়” নামে বিজ্ঞানের একখানি প্রাথমিক বই লিখেছিলেন | এই বইটিতে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক বেশীর ভাগ শব্দকেই 
ংলায় VHA করে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেন নি, কারণ তিনি জানতেন যে এদের সঠিক বাংলা অনুবাদ করা অসম্তবা। 
বা তার কোনে প্রয়োজ্নও নেই। তাছাড়া এই সব ইংরেজি শব্দের সঙ্গে পরিচিত না হলে ছেলেমেয়েরা!ভালোভাবে 
বিজ্ঞানচর্চা করতে পারবে না বলেও তিনি মনে করতেন | তাই এই বইটিতে qu ইংরেজি শব্দ (terms) Tage হয়েছে! 
নমুনা হিসেবে নিচে এক অনুচ্ছেদ দেওয়া হলো :— 
"এইখানে আর একটা কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করে দেওয়া যাক। সকল TII পরমাণুর ইলেক্ট্রন 
প্রোটন এবং IRA একই পদার্থ | তাদেরই ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বস্তুর cor | যে পরমাণুর আছে মোট 95| পজিটিভ 
চার্জ সেই হল কার্বনের অর্থাৎ আঙ্গারিক বস্তুর পরমাণু। সাতটা ইলেকট্রনওয়াা! পরমাণু নাইট্রোজেনের, 
আটটা অক্সিজেনের । কেবল হাইড্রোজেন পরমাণুর আছে একটা ইলেক্ট্রন । আর বিরেনব্বইটা আছে 
মুরেনিয়মের ١ পরমাণুদের যধ্যে পজিটিভ চার্জের সংখ্যাতেদ নিয়েই তাদের জাতিভেদ | সৃষ্টির সমস্ত বৈচিত্র্য এই 
সংখ্যার wow ) 3 ১৪ : ৮৪০ (۰ 
yeahs আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিভিন্ন কারণে রবীন্দ্রনাথ Pts রচনায় বহু ইংরেজি শব্দের ব্যঘহার করেছেন্‌। 
রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশত বাষিক সংস্করণ ) যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে ব্যবহৃত ইংরেজি 
শব্দের সংখ্যা ১৮৬০) এর মধ্যে ২৬টি ইংরেজি অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্ত at (abbreviations, যথা বি. এ.১ এম. এ., ইত্যাদি) 
বয়েছে। ‘A Linguistic Study of English Loan-words in Rabindra Literature’ গ্রন্থে এইসব শব্দের পূর্ণ 
তালিকা পাওয়া যাবে । এর মধ্যে কিছু শব্দ আছে যেগুলো মূলতঃ অন্ত ভাষার শব্দ, কিন্তু সেগুলো প্রথমে Turm 
গৃহীত হয়ে পরে ইংরেজি শব্দ হিসেবেই বাংলায় চলে এসেছে। - 
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রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন শ্রেণীর রচনায় কী সংখ্যক এবং কী FAS ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার ছক নিচে 


দেওয়া হলো 2— 
রবীন্দ-সাহিত্যে বাবহৃত মোট ইংরেজি 
শব্দ এবং বিভিন্ন অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা ইংরেজি শব্দের মোট সংখ্যার 
3 সংখ্যা শতকরা হার 
কবিতা ৩০২ ১৬২৪ 
সংগীত এবং গীতিনাট্য ৩৭ ২৭০০ 
আখ্যানকাব্য ও নাটাকাঁব্য a ০'২৭ 
are? গগ্ঠনাটক ৫৪৬ ২৯:৩৫ 
ছোট গল্প ৬২১ ৩৩৩৯ 
উপন্যাস ৭৮৭ دوجو‎ 
প্রবন্ধ ১০২৮ ৫৫২২ 


উপরে ইংরেজি শব্দের যে সংখ্যা প্রদত্ত হয়েছে, তার মধ্যে কিছু সংখ্যক শব্দ আছে যেগুলি অপর শ্রেণীর 
রচনাতেও ব্যবহৃত হয়েছে | 

এই ছকটি লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রকার রচনায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের সংখ্যা 
এবং অনুপাত এক নয়। তার লিখিত প্রবন্ধগুলিতেই বেশী সংখ্যায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই প্রকাব শব্দের 
সংখ্যা সবচেয়ে কম আছে আখ্যানকাব্য ও নাট্যকাব্যে | 

এইসব ইংরেজি শব্দ কোনো! এক নির্দিষ্ট সময়ে বা কালে একই সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় fs রবীন্দ্রনাথ 
তাঁর 32 weed বছরব্যাপী সাহিত্য-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সংখ্যার ইংরেজি থেকে আগত নতুন নতুন শব্দ 
ব্যবহার করেছেন | কোন্‌ সময়ে রবীন্দ্র-রচনায় কী সংখ্যায় এইসব নবাগত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেটা পরীক্ষা করে 
দেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনকে কাল অনুসারে মোটামুটি নিচের সাতটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে | 
যথা: 

(>) ১৮৭৪ TE থেকে ১৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত : এই সময়ের রচনাবলী : (ক) কবিতা-_শৈশব সংগীত, 
তানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী এবং সন্ধ্যাসংগীত ; (¥) ছোট গল্প--ভিখাপ্িণী; (গ) আখ্যানকাব্য ও নাট্যকাব্য__ 
বনফুল, কবিকাহিনী, 51575 ও Tase; (ঘ) সাহিত্য সমালোচনা-মেঘনাদবধ কাব্য; (৬) অসমাপ্ত উপন্যাস 
করুণা এবং (চ) ভ্রমণকাহিনী যুরোপ-প্রবাসীর পত্র। এই সময়কার রচনাবলীতে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ ও ইংরেজি 
অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্তরূপের সংখ্যা যথাক্রমে ১৬৫ এবং R | 

(২) ১৮৮২ ٩۲ পর্যন্ত £ এই রচনাঁবলী--€ ক) কবিতা-প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল এবং 
মানসী; (খ) আধ্যানকাব্য, গীতিকাব্য ও নাট্যকাব্য--কালমৃগস্সা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা, রাজা ও রানী 
এবং বিসর্জন ; (গ) গদ্ধনাট্য_নলিনী এবং হাক্তকৌতৃক'এর «www ছোট নাটকগুলি ; (ঘ) উপন্যাস-_বৌ- 
ঠাকুরাণীর হাট ও eff; (উ) ছোট গল্প--ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, মুকুট, দেনা-পাওনা, পোস্টমাস্টার, AA, 
রামকানাইয়ের fag feel, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীতি, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি সমর্পণ, ডালিয়া, কঙ্কাল এবং . 
মুক্তির উপায়; (5) ভ্রমণকাহিনী-_যুরোপ-যাত্ত্রীর ভায়ারি) (ছ) সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য, ধর্ম এবং o^ 
দর্শন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী এবং (ক) و‎ ও বন্ধুদিগকে লেখা ৩৬ খানা পত্র | এই সময়কার রচনাবলীতে ব্যবহৃত 
নতুন ইংরেজি শব্দ ও ইংরেজি অভিবাক্তির সংক্ষিপ্তরূপের সংখ্যা যথাক্রমে ২৮৬ এবং o | 


রবীন্দ্রসাহিত্যে ইংরেজি শব্দ ২৯ 


(৩) ১৮৯২ geta থেকে ১৯০০ qty পর্যস্ত : এই সময়ের রচনাবলী--( ক) কবিত1--সোনার তরী, 
" নদী, চিত্রা, চৈতালি, কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা এবং ক্ষণিকা ; (4) আখ্যানকাব্য ও নাট্যকাব্য- চিত্রাঙ্গদা, 


বিদায়-অভিশীপ, মালিনী এবং কাহিনী) (গ) গগ্যনাটক__গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা এবং হাস্তকৌতুক ও ব্যঙ্গ | 


কৌতুকের’ wore কয়েকখানি ছোট নাটক ; (T) ৪৫টি ছোট গল্প) ) 5 ( বিভিন্ন বিষয়ে ৭৫টি প্রবন্ধ এবং (5) 
wee খানা চিঠি। এই সময়কার বচনাবলীতে ব্যবহৃত নতুন ইংরেজি শব্ধ ও ইংরেজি অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্তবূপের সংখ্যা 
যথাক্রমে ৩৪২ এবং د‎ | 


(8) ১৯০১ RFE থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত : এই সময়ের রচনাঁবলী--(ক) কবিতা -নৈবেদ্ধঃ ' 
স্মরণ, এবং খেয়া ; ) ؟‎ উপক্তাস-_চোখের বালি, নৌকাডুবি, প্রজাপতির fae এবং গোরা; (গ) ছোট গল্প oP; । 


(খে) গগ্ভনাটক--বশ্ীকরণ, শারদোৎসব, ইত্যাদি ; (৬) বিভিন্ন বিষয়ে ২৩৯টি প্রবন্ধ । এই সময়কার রচনাবলীতে 
ব্যবহৃত নতুন ইংরেজি শব্দ ও ইংরেজি অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্তবূপের সংখ্যা যথাক্রমে ২২০ এবং © | 
(€) ১৯১০ BE থেকে ১৯২১ Èra পর্যন্ত £ এই সময়ের রচনাবলী--€( ক) কবিতা ও গান-_গীতান্ত্রলি, 


" গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা এবং পলাতকা ; (খ) উপন্যাস চতুরঙ্গ এবং ঘরে বাইরে ; (গ) গগ্ভনাটক-_রাজা! 


ডাকঘর, অচলায়তন, set, খণশোধ, ইত্যাদি; (ঘ) ছোট গল্প ১২টি; (৩) আত্মজীবনী-_জীবনম্ততি; (চ) 
ভ্রষণকাহিনী__পথের সঞ্চয় ও জাপান-যাত্রী ; (ছ) চিঠিপত্র__ভানুসিংহ ঠাকুরের পত্রাবলী এবং (জ) বিভিন্ন বিষয়ে 


৮৪টি cag) এই সময়কার রচনায় ব্যবন্ধত নতুন ইংরাজি শব্দ এবং ইংরেজি অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্তরূপের সংখ্যা যথাক্রমে; 


১৫৪ এবং ° | 

(৬) ১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ gera ۷56 : এই সময়ের রচনাবলী £ (ক) কবিতা-_-শিশ্ু ভোলানাথ, 
পূরবী, লেখন এবং মহুয়া (A) উপন্যাস-_যোগাষোগ ও শেষের কবিতা; (গ) গগ্ভনাটক--যুক্তধারা, গৃহপ্রবেশ, 
চিরকুমারসভা, শোধবোধ, নটীর পৃজা, রক্তকরবী, শেষরক্ষা, পরিত্রাণ এবং তপতী ; (ঘ) গীতিনাট্য--বসস্ত, শেষবর্ষণ, 


agar এবং নবীন; (6) ছোট গল্প ৪টি) (5) ভ্রমণকাহিনী--পশ্চিমযাত্রীর ভায়ারী এবং রাশিয়ার fob 


(ছ) বিভিন্ন বিষয়ে ৪৯টি প্রবন্ধ এবং (জ) Te রেখা ভানুসিংহের পত্রাবলী | এই সময়কার রচনাবলীতে ব্যবহৃত 
নতুন ইংরেজি শব্দ ও ইংরেজি অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্তর্ূপের সংখ্যা যথাক্রমে ২৮৪ এবং ৩। 
(a) ১৯৩১ ধৃস্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত : এই সময়ের রচনাবঙগী--(ক) কবিতা--বনবাণী, 


পরিশেষ, বিচিত্রিতা, বীথিকা, ছড়ার ছবি, প্রান্তিক, cafe, প্রহাসিনী, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়,! 


জন্মদিনে এবং শেষলেখা ) (30) গগ্ভকবিতা-_ পুনশ্চ, শেষসপ্তক, পত্রপুট এবং শ্যামলী ; (51) wel wet ও খাপছাড়া و‎ 
(q) উপন্যাস_ছুই বোন, মালঞ্চ এবং চার অধ্যায়) (উ) গগ্ধনাটক-__কালের যাত্রা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ এবং 
3۳ (5) গ্রীতিনাটা-শাপমোচন ও শ্রাবণগাথা, (a) নৃত্যনাট্য__চিত্রাঙ্গদা, চগ্ডালিকা এবং শ্যামা; 
(a) আত্মজ্ীবনী-_-ছেলেবেল! ; (ঝ) ভ্রমণকাহিনী_ জাপানেশ্পাব্রস্তে, পাশ্চাত্য-ভ্রমণ, পথে ও পথের প্রান্তে এবং 
পথের সঞ্চয় ; (এ) ছোট গল্প ৯টি; (B) বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৮৬টি প্রবন্ধ এবং (5) চিঠিপত্র ৬০ খানা । এই 
সময়কার রচনাবলীতে ব্যবহৃত নতুন ইংরেজি শব্দ ও ইংরেজি অভিব্যক্তি সংক্ষিপ্তরূপের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৮৩ এবং ১৩। 
এইভাবে কালক্রম অনুসারে রবীন্দ্রসাহিত্যে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া 


যায় যে, রবীন্দ্রনাথ তার জীবনের শেষ দশকের লেখাঁতেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় নতুন ইংরেজি শব্দের অবতারণা; 
^ করেছিলেন এবং এই প্রকার শব্দ সবচেয়ে কম ব্যবহৃত হয়েছিল গীতাঞ্জলি’ লেখার সময় থেকে আর্ত করে “শান্তিনিকেতন”। 


প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত। 
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ভাষা, ভাবের ভাষ! ও রাবীন্দিক 3 
মঞ্জুলী ঘোষ 


রবীন্দ্রনাথের ভাষা বিষয়ে রচনাগুলির একটি প্রাথমিক কিন্তু সবদিক সঞ্চারী পরিচয় যে দীর্ঘ সুলিখিত প্রবন্ধটিতে 
(ভাষাতাত্বিক রবীন্দ্রনাথ ) এ'কেছেন ডঃ মুহম্মদ আবদুল হাই, তাতে ت73‎ ۳۲ শব্দটির অস্তত তিনবার 
ব্যবহার হয়েছে। ভাষা বিষয়ে চিন্তায়, পরীক্ষায়__এমন কি দিক প্রদর্শনে আশ্চর্য ۹6۲۲ অধিকারী রবীন্দ্রনাথ , 
সম্বন্ধে সত্যি যেন ‘fray’ ছাড়া আর কিছু ভাবা ۱ 

রবীন্দ্রনাথের eer সৃষ্টিধারায় ভাষাবিষয়ে রচনা প্রথমটায় অপেক্ষাকৃত কম মনে হয়| ১৮৮৫ থেকে শুরু করে 
১৯০৪ অবধি বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলি ১৯০৯ এ সংকলিত হয়েছিল ۲ | 
روم‎ ভাষা পরিচয়” এর প্রকাশ দীর্ঘ দিন পরে_-১৯৩৮ এ | বাংলা ভাষার ধ্বনি ও অঙ্গসংস্থানগত বিচার বিশ্লেষণ 
বিশেষভাবে নিয়ে truy’ আর “বাংলা ভাষা পরিচয়” এ তত্ব যত না, FH ETÊ সম্পন্ন সাহিত্যিক মনীষার দ্বারা 
ভাষার ভাঁষাতীত হতে পারার শক্তির পরিচয় বেশি। এই বহুমুখী বিষয় নির্বাচন এবং বাংল! ভাষার নানান বিশেষত্ব 
মনোযোগী বিশ্লেষণ ক্রমশ রচনার বৈচিত্রামগ্ন_উৎকর্ষে মনকে দাড় করিয়ে দেয়। ভাষা বা বাংলাভাষা নিয়ে 
বিজ্ঞান প্রযুক্তি অনুযায়ী নিয়মশৃঙ্খলাবন্ধ ধারাবাহিক আলোচনা তিনি করেন নি। 585 বার বার নানাভাবে 
বলেছেন, “খাপছাভা দৃষ্টির অভিজ্ঞতা" নিয়ে খুশির কৌতুকে তিনি ভাষা বিষয়ে কিছু কিছু রচনা করেছেন 3 
লোকের মনে উদ্যম সঞ্চার” করতে । কিন্তু ভাষা নিয়ে আজীবন চর্চা এবং emp মনীষা তাকে ভাষা বিষয়ে একটা 
অসাধারণ wert দিয়েছিল। তাই প্রতিফলিত হয়েছে রচনাগুলিতে সর্বত্র | 

বিস্ময় বিশেষ করে এই জন্য যে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সেই জন্মলগ্নে, অধ্যয়ন থাকলেও বিশেষভাবে চর্চা না 
করে Sta কলম এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চোখ নাঁধীধানো কিন্তু সংজ্ঞাময় দীপ্তিযানা | প্রথম মহায়ুদ্ধোতর যুরোপে এর 
সূত্রপাত । তারপর থেকে অর্থাৎ এই শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়ে অবিচ্ছিন্ন চর্চায়, পরীক্ষা- 
زف وجوه‎ বিজ্ঞানের অগ্রগতি নতুন নতুন পথ খুজে পেয়েছে |* ভাষাচরিত্রের নানা দিক, এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে 
বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, উজ্জ্বল আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছে। শব্দের a uw] এমনি একদিক | 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এই দিকটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে | CÎ শব্বপ্রয়োগের অবিচ্ছিন্ন ধারায় শব্দের অর্থ- 
Tears আশ্চর্য 59و‎ তার বিশেষ সচেতনতা! কেড়ে নিয়েছিল | “বাংলাভাষ! পরিচয়” এর প্রায় শুরুতেই আসা এই 
প্রসঙ্গটি ববীন্দ্রভাষা আলোচনায় বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত হতে পারে | 

প্রাথমিকভাবে শব্দার্থ বিজ্ঞানকে শব্দার্থের অধ্যয়ন বলা চলে । 'শব্দার্থবিদ্যা' বা Semantics শব্দটি খুব পুরনো 
নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একটি গ্রীক ক্রিয়াপদ যার মানে চিহ্নিত কর! বা অর্থ প্রকাশ করা ( to signify در(‎ 

*আধুনিক বৰ্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানেব আরম্ভ সচবাচব ধরা xx বলুমফিল্ডের ‘Language’ এর সঙ্গে যার প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩ a | 

তাবপরের AAS পদক্ষেপ চিহ্নিত কর! হয়েছে ১৯৫৭ য় যখন নোম চমক্ষির Syntactic Structures প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে Transformational 
Generative Linguistics এর উদ্বোধন | 


ভাষা; ভাবের ভাষা ও রাবীন্দ্রিক 8 ৩১ 


তার থেকে এই ‘semantics শব্দটির উৎপত্তি। কিন্তু শব্দের উৎপত্তি যেদিন থেকেই হোক না কেন, শুরুর দিল থেকেই 
&. বৈয়াকরণর! বাক্যে শব্দের ভূমিকার চেয়েও তার অর্থবহতাকে বেশি মুল্যবান মনে করেছেন। দার্শনিকদেরও আবার 
বিশেষ আগ্রহ শবের অর্থের মধ্যে । যেহেতু তা “সত্যের প্রকৃতি” “ধারনার ব্যতিক্রমবিহীন সার্বজনীনতা’ 'বাস্তবিকতা 
এবং জ্ঞানের বিশ্লেষণ সমস্ত!’ ইত্যাদির সঙ্গে ওতপ্রোভ। ভাষাবৈজ্ঞানিক তো মনেই করেন ধ্বনিতত্ব বা awe : 
পাঠের মত করে অর্থকে সম্পূর্ণভাবে বিষয় বা বস্তগতভাবে দেখ! ATE না। রবীন্দ্রনাথের অনন্নকরনীয় কলমে, মানুষের | 
জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে এই তাঁর একটি বিরাট প্রতীকের জগৎ। এই প্রতীকের জালে জল স্থল 
আকাশ থেকে অসংখ্য সত্য দে আকর্ষণ করছে, এবং সঞ্চারণ করতে পারছে দূর দেশ ও দূর কালে ।” (বাংলা ভাষা 
পরিচয় ) | 

বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দার্থ জিনিসটায় কয়েকটি ব্যাপার TEC চোখে পড়ে । যেমন :__ ۱ 

একই শব্দের একটির বেশি অর্থ থাকতে 913 |‏ ۱ د 

২। বিভিন্ন শব্দের মানে একই হতে পারে। 

অনেক শব্দ আছে যাদের অর্থকেই তাদের অন্যতম গাঠনিক উপাদান বা অংশরূপে বিশ্লেষণ কর! যায়।‏ إن 


1 


৪। বিভিন্ন শব্দের এক 6 যে অর্থ প্রকাশ করে, অন্তর সম্নিবেশ থেকে ব্যক্ত অর্থ আবার তা থেকে | 


we— 


আলাদা | 
t| অনেক শব্দের মানে অর্থ সম্পর্কে যুক্ত অন্য শব্দের মানের মধ্যে লুকিয়ে থাকে | যেমন, সন্দেশের’ ‘মানে 


ছানার মধ্যে আবার ‘ছানার’ মানে ‘দুধ’ এর মধ্যে পাওয়! যেতে পারে | 

e| ছুই শব্দের দুই অর্থ বিপরীতভাবে নিজেদের মধ্যে সম্পর্কান্িত হতে পারে | যেমন ‘দিন’ ও ' বাত” | 

এই বিচিত্র ব্যাপারগুলি বিচার করলে দেখা যায়, শিব্দ” এবং “অর্থ, জিনিসটাই অস্পষ্ট | রবীন্দ্রনাথ শব্দের 
এই অস্প্টতাকে age করেছেন ۱ তিনি বলেন, “ধ্বনিতে গড়া বিশেষ বিশেষ প্রতীক কেবল যে বিশেষ বিশেষ qua 
নামধারী হয়ে কাজ চালাচ্ছে তা নয়, আরে! তার অনেক TH কাজ ۱ ভাষাকে তাল রেখে চলতে হয় মনের সঙ্গে” 

ভাষার কৌশলে কেমন করে আন্ত জিনিসের ‘ed বা 56 কিছু নেই না ভেবে শব্দ বানিয়ে বানিয়ে কাজ ' 
চালিয়ে নিচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তা চমৎকার ফুটেছে । প্লেটোর সময় থেকে শব্দার্থ নিয়ে কোন এক 

- চেহারায় আজ অবধি চলে আসা “সংজ্ঞাবা্দি ( nominalistic ( অথবা “বস্তবাদি (realistic ) দার্শনিক তত্ত্বে তিনি যানই 

fai সক্রেটিসের সময়ের গ্রীক দার্শনিক এবং তাদের অনুসরণ করে প্লেটো ও ভার সমসাময়িকর! বস্তুর সঙ্গে বস্তুর 
অর্থগত সম্পর্ককে তার নামকরণ সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছিলেন | অর্থাৎ বস্তুর যে নাম আমর] দিয়েছি তা 
প্রকৃতিগত (natural) অথবা ‘চলতি প্রয়োগগত (coventional )৮ তর্ক ভাই farai ক্রমশ ব্যাকরণের বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে বৈয়াকরণরা ‘বস্তুর’ অর্থের সঙ্গে আসল যে বস্তু, তাকে পৃথক করে দেখলেন | আরো পরে, বস্তুর সম্বন্ধে বক্তার 
মনে যে ধারনা (concept) আছে, তার সঙ্গে বস্তুর জন্যে যে শব্দ তাকে যুক্ত করে, বক্তা তাকে বুঝে নেয়, এই মত, 
প্রতিষ্ঠিত হল । অর্থাৎ quz at (form) ও নির্দিষ্ট বস্তুটির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক নেই। বক্তার ধারণা ( concept ): 
বা বস্তুটি বিষয়ে তার মনে যে অর্থবোধ আছে, ভাই রূপ ও বস্তুকে যুক্ত করেছে | শব্দের দ্বারা সে ধারন! ও রূপকে| 
" মিশিয়ে নেয়, বন্তটিকে বুঝে নেয় মাত্র | 

রবীন্দ্রনাথ সংখ্যাবীধা শব্দ” ‘শব্দ দ্বারা প্রকাশিত বস্তুর fred এককতা” “CTH শব্দ” (যাকে রবীন্দ্রনাথ! 

বলেছেন নির্বস্তক শব্দ) প্রভৃতির আলোচনায় এই ব্যাপারটা স্পষ্ট করেছেন। Orient হিসেবে “পদার্থ, শব্দটিকে। 

অবলম্বন করে তিনি শব্দের প্রকাশ শক্তিকে বিশ্লেষণ করেছেন। | 

“5 তিন অক্ষর এবং তিন শব্দের মধ্যে নিঃশব্দে লুকোনো রয়েছে অগণ্য তিন সংখ্যক জিনিসের নির্দেশ ৷”... 








৩২. 73751 

“বিজ্ঞানের গোঁড়াতেই এ কথাটা বলা চাই যে পদার্থ মাত্রই কিছু না কিছু জায়গা জোড়ে । এ একটা te 
দিয়ে কোটি কোটি শব্দ বাঁচানো গেল। অভ্যাস হয়ে গেছে বলে এ সৃষ্টির মূল্য ভুলে আছি। কিন্তু ভাষার মধ্যে এই সব , 
অভাবনীয়কে ধরা মানুষের একটা মস্ত কীর্তি 1° 

“মনুষ্যত্ব বলে একটা আকারহীন পদার্থকে কোনো একটা মৃতি দিয়ে বলাও চলে । কিন্তু মূর্তিতে জায়গা জোড়ে, 
তার ভার আছে তাঁকে বয়ে নিয়ে যেতে হয় | তা ছাড়া তাকে বৈচিত্র্য দেওয়া যায় না । শব্দের প্রতীক আমাদের মনের 
সঙ্গে মিলিয়ে থাকে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থের বিস্তার হতেও বাধা ঘটে না।” ( বাংলা ভাষা পরিচয় ) 

শব্দ বা একাধিক শব্দ দ্বার! গঠিত বাক্য, বাক্যাংশকে অর্থের যে কোন বিস্তারে গ্রহণ করা যাক না কেন, শেষ 
পর্যন্ত তার মধ্যে একট! অস্তলীন অস্পষ্টতা থেকেই যায়। এই অস্পষ্টতার উৎপত্তি শব্দের অনুষঙ্গ ( association ) থেকে | 
ca কোন শব্দেরই বিভিন্ন অনুষঙ্গ থাকে | যে অনুষঙ্গ পাঠকের ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ হতে পারে আবার নিজের মনের 
কোণের বাইরেরও হতে পারে ۱ অনুষঙ্গ অনুযায়ী শব্দের অর্থ প্রকাশ ঘটতে থাকে ۱ এই অস্পষ্টতার সুযোগে একই শব্দ 
বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে থাকে । শব্দের আভিধানিক (lexical), বূপসংস্থানগত (morphological) 
অথবা অনুষঙ্গমূলক (semantic) অর্থ আলাদা হতে পারে | ভাষার এই বৈচিত্র্য ব্যবহারের মধ্যে সর্বদাই নিতান্ত স্বাভাবিক 
ভাবে প্রকাশিত হয়। সাধারণভাবে, ভাব বিনিময়ের ভাষা, দৈনন্দিন কাজের ভাষা|, সামাজিক ব! ধর্ম অনুষ্ঠানের ভাষা, 
আবার সাহিত্যিক ভাষা; ভাষার বিচিত্রতা অশেষ! নিতান্ত অনুভূতি থেকেই ভাষাকে নানাভাবে ব্যবহার করা! যায়। এই 
বৈচিত্র্যকে ভাষায় প্রকাশগত ভিন্নতা (registral variation) বলা ষায়। আবার প্রকাশের এই ভিন্নতাকে রেখা টেনে 
আলাদা করে দেওয়া wore | ভিন্ন পরিবেশে এ একই ভাষার একই শব্দগুলির ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ মাত্র। Te 
তৈরি হয়েছে ঠিকটা কী জানাবার জন্তে, সেই জন্যে ঠিক-যেন-কী বলতে গেলে ভার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাকাতে হয়।” 
(বাংলা ভাষা পরিচয় ) 

সাহিত্যের ভাষা ভাষার এমনি একটি বিশেষভাবে আলাদা প্রকাশভংগী (register) | যে-কোন বাক্যকে উৎপন্ন 
করাই তাকে সৃষ্টি করা, বলায় অথবা লেখায় । এই সৃষ্টি সাধারণ দৈনন্দিন প্রয়োজনের বস্তু হতে পারে অথবা! বিশেষ- 
ভাবে পৃথক হতে পারে। ভাষার বিশেষ সৃষ্টিমূলক ব্যবহারই সাহিতা। শব্দের অস্তলাঁন অস্পষ্টতা সাহিত্যিকের পক্ষে 
হ্ববিধাজনক ١ সাহিত্যতষ্টার স্বকীয় মৌলিকতা। এই অস্পষ্টতাকে কাজে লাগায়। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন ‘ভাবের 
ভাষা” । ভাবের ভাষা তৈরি হয় প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন কাজের ভাষা থেকে সরে আসার (deviation) আশ্রয় নিয়ে, 
তাকে বিশেষ রূপে ব্যবহার করতে গিয়ে। সাহিত্যশরষ্টা Tate স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যের ভাষার, ভাবের 
ভাষার বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলতম হয়ে উঠেছে ।-_পজ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাকা 
করে fe^ (বাঃ ভাঃ পঃ) 

অর্থ বাকা করে দেবার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শব্দকে প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ থেকে O মনোনয়ন অনুযায়ী সরে 
আসাকে (selectional deviation) বিশেষভাবে আলোচন! করেছেন। প্রাত্যহিক ভাষ! দিয়ে চিন্তা বা অনুভূতিকে 
সর্বদা ব্যক্ত করা যায় না। অনুভূতি প্রকাশের জন্যে সেই ভাষা যেন মনে হয় যথেষ্ট নয়, তাই লেখক এই ভাষাকে অতিক্রম 
করে যান। “AE ভালবাসার বোধ অনেক সুস্মে যায়, উর্দ্ধে যায়, তখন তাকে ইশারায় আনা যায় না, বর্ণনায় 
পাওয়া যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণ্যে যতদূর সম্ভব নানা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে ।” (বাঃ ভাঃ পঃ) 

এই লক্ষো ভাষার নৈপুপাকে কয়েক রকমে অধিগত করা ষেতে পারে । শব্দকে অস্বাভাবিকভাবে ভাংচুর করা 
যায় (phenological deviation); ব্যাকরণের নিয়মকে ভেঙে শব্দসম্লিবেশে ব্যতিক্রম ate চলতে পারে। তাকে 
অনেক সময়ে পরিচিত তাষাই মনে হবে না কিন্তু সাহিত্যের প্রকাশভঙীতে (register) wi অহমোদনষোগ্য | ঘনরূপকময়তা 
এবং অলংকারবাহুল্য তো দৈনন্দিন কাজের ভাষাকে অতিক্রম করে যাওয়ার পরিচিততম নমুনা । 8 


ভাষা, ভাবের ভাষা ও রাবীন্দরিক 8 vo 


"ace “ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি etal করে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে i ix 
তাতেই কাজ দেয় বেশি” (বাঃ ভাঃ পঃ) 

পরিচিত শব্দকে যখন কবি, সাহিত্যিক হঠাৎ নতুন অর্থে ব্যবহার করেন, তখন সে শব্দের কোন নতুন অর্থ ste 
লেখক দেন না বা পাঠক সেই শব্দের যে অর্থ জানে তা ভুল প্রমাণিত হয় না, পাঠকের কাছে শুধু আশা করা হয় যে সে 
সেই শব্দের অর্থকে প্রসারিত করে নেবে, শব্দের পরিচিত অর্থকে অতিক্রম করবে মাত্র | “সংস্কৃতিমানদের বোধশক্তির 
রূঢ়তা যায় ক্ষয় হয়ে, তাদের অনুভূতির মধ্যে সুক্ষ্ম সুকুমার ভাবের প্রবেশ ঘটে সহজে |" (বাঃ ভাঃপঃ)। ভাবকে এই 
ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ব্যাকরণের নিয়মে শব্দ সংস্থান বা বাকাগঠন নির্ভুলই থাকতে পারে | শুধু শব্বকে প্রচলিত 
অর্থে প্রয়োগ থেকে eno] নিজের মনোনয়ন অনুযায়ী অর্থে সরে আসবেন (selectional deviation) | অর্থকে বাকা করে 
দেবার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভাষার এইভাবে প্রয়োগকে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। একে তিনি “ভাষার আর 
একটা খুব বড় BS” মনে করেন। “সে হচ্ছে কল্পনাকে রূপ দেওয়া । একদিকে এইটেই সবচেয়ে অদরকারী কাজ? 
আর একদিকে এইটেতেই মানুষের সবচেয়ে আনন্দ!” (বাঃ ভাঃ পঃ) j 

রবীন্ত্রনাথের সহঞ্জ asg ou 0۱59 আমাদের কাছে এমনি করে আনন্দের দুত হয়ে পৌচেছে, বিজ্ঞানের 
পটভূমিকাতেও যে একটুও বেমানান AT | 





1 
i 
|| 
0 
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+ | Archib.ld A Hill : Linguistics 
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রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, 
9517577 সরকার ১৩৬৮ | ! 
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বাইবেলে লেখা আছে: ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু afte অনুগ্রহ প্রদান করেন।- কেননা 
যেকেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাকে নত কর! হবে; আর যে কেহ আপনাকে নত করে, তাকে উচ্চ ۱ 
অতএব যে কেহ আপনাকে শিশুর মত নত করে, স্বর্গরাজ্যে রেষ্ট সে aA | 
শুধু ধর্মপ্রচারকগণ ও আদর্শবান ব্যক্তিগণ নন, কবিরা, cack পৃজান্সীরাও বিনয় ও AAO মহিমা প্রচার করে 
এসেছেন। ইংরেজ কবি মিলটন তাঁর Paradise Lost কাব্যে দেখিয়েছেন শয়তান, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসক হয়েও, STT ও 
অবিনয়ের জন্য তীর বিরাগভাজজন হয়ে নন্দন কানন থেকে বিতাডিত হল। কারণ সে বুঝতে পারে নি ‘by owing, owes 
not? | এইজন্ত তার নির্বাসস। আইরিশ কবি ইয়েটুস ‘The Wind Among The Reeds’ কাব্যগ্রন্থের ‘He Wishes 
for the Cloths of Heaven’ কবিতার শেষ ছু” লাইনে বলেছেন : 
“I have spread my dreams under your feet ; 
Tread softly because you tread on my dreams." | 
“বিছিয়ে দিলেম ep আমার, তোমার পায়ের তলে 
কর সার্থক তাই যেন গো কোমল চরণে দলে ۳ ( আমার অনুবাদ ) 
অর্থাৎ কবির মন বিনয়-বিগলিত যেন তীর স্বপ্ন তীর জীবনদেবতা৷ কোমল চরণে দিত করেন ও তা সার্থকতায় পর্যবসিত হয়। 
এবার আলোচ্য বিষয়ের পানে চোখ ফেরাই | সৌম্যদর্শন, নিষ্ঠাবান, পৃতচরিত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিনয় ও নম্রতার 
মূর্ত প্রতীক। তাই তার রচনায়, বিশেষতঃ গানে ও কবিতায় বিনয় স্থপ্রতিষ্ঠিত। ; 
“চিত্রা” কাব্যগ্রন্থের “এবার ফিরাও মোরে’ কবিতায় কবির সংসারতীরে প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে যেখানে 
বেদনা শ্বার্থোন্ধত অবিচার কর্তৃক পরিহসিত, যেখানে স্লানমুখ মুকেরা নতমস্তকে দণ্ডায়মান, যেখানে অনাথার সহায়ের WS 
সকাতর প্রার্থনা, সেধানে কবি স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করে, ক্ষুদ্র জগতের সুখ ও আনন্দ বিসর্জন দিয়ে, তাদের পাশে দীডাতে চান। 
মৃত্যু তাকে ভীত করতে পারে না। কবি নির্যাতিত মহাপ্রাণের কুন্ববিদ্ধ পদতলে ভক্তির অর্ধ্য দিতে চান। ۹ 
স্পর্শ দূর করে দেবে সর্ব শ্রাস্তি, অমঙ্গল ও গ্লানি। এবং কবি 
শ্লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে 
ধৌত করি দিব পদ আজম্মের রুদ্ধ تك‎ |° 
"জীবনের অক্ষমতা কাদিয়া করিব নিবেদন, 
মাগিব অনন্ত ক্ষমা eer 
কবি “চিত্রার* ‘সাধনা? কবিতার শ্তরুতে বলেছেন : 
“দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণৃতলে 
অনেক অর্ঘ্য আনি 


aasta বিনয় ৩৫ | 


| আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়! নয়নজলে 
^ ব্যর্থ সাধন খানি ।*-** 
কবির অনুযোগ £ “যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল a" অর্থাৎ আত্মনিবেদন যেন প্রকাশের পরিপূর্ণতা পাচ্ছে না। 
faw দেবীর করুণাবারি সিঞ্চিত হলে কবির ব্যর্থ সাধন খানি' সার্থকতায় উজ্জল হয়ে যাবে বলে, প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন: 
গভীরভাবে। 
জীবনদেবতার প্রতি কবির আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ ছিল নিঃশর্ড। তার পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করি গীতাঞ্জলি'র প্রথম | 
সীতি কবিতায় "আমার মাথা নত করে দাঁওহে তোমার 
لا‎ 
সকল অহংকার হে আমার 
pare চোখের জলে P+ 
y আত্মসমর্পণের কি বিন প্রকাশ ! কবি হয়েছেন স্বায়ে চরম শান্তি’ ও প্রাণে “পরম mif একনিষ্ঠ ষাচনদার। কবির 
সকল সাধনায়, সমস্ত সত্বায় বিধৃত হয়ে আছে উপলব্ধির এই সত্যটি ষে Sta জীবনের মধ্যে তার জীবনদেবের ইচ্ছা পূর্ণ রূপ 
পরিগ্রহ acri তাই তার আকৃতি শুধু শৈল্পিক প্রকাশসৌনর্ষে pub নয়, তার মাধ্যমে সকল অহংকারকে নয়ননীরে gf 
বিনয়-বিগলিত পরিতৃপ্থি ۱ 
Fetes 'আত্মত্রাণ কবিতায় ত্রাণকর্তার নিকট আত্মবলে বলীয়ান হয়ে, বীর্ধবান হয়ে, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার প্রার্থনা করেছেন। আত্মবিশ্বাসই হবে তীর aces চাবিকাঠি । অথচ তা তাঁকে অহংকারী হতে শেখায় না! 
বরং নিঃসংশয়িত চিত্তে “afa স্থখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে*__-উপলন্ধির সত্যের অভিমুখী করে তোলে। 
আবার কখন কৰি প্রার্থনা জানিয়েছেন "আসনতলের মাটির "পরে লুটিয়ে রব | a 
তোমার চরণধূলায় ধূলায় ধূসর EX P^ 
তিনি চান্‌ না, ‘যান’ তার ও তার জীবনদেবতাঁর মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়ে তুলুক। তিনি চান : 
“অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব। 
তোমার চরণধূলায় ধুলায় ধূসর ۳ 
এই একই ভাবের 7۱۳۵29۲ অভিব্যক্তি ঘটেছে গীতাঞ্চলি'র qu গানে__ 
“atate atate আমায় তোমার 
চরধতলে | 
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন | 
و‎ ۱ | 
“যেথায় থাকে“সবার অধম দীনের হতে দীন**** | 
“তোমার দয়া যদি 
চাহিতে ate aif 
তবুও দয়া করে 
চরণে নিয়ো টানি-"'* ইত্যাদি। 
এই সমস্ত গীতিকবিতায় কবির নিঃশর্ত আত্মসর্পণের উজ্জল উদাহরণও কালজয়ী সাক্ষী। 
‘একটি নমস্কারে” কবিতায় কবির اعد‎ স্থমধুর প্রকাশ বাংলা কবিতায় স্থদুর্লভ। কবিতাটি অতুলনীয় T 


MSs) বৈষ্ণব কবিদের বিনয় ও নম্রতা কবিকে কতটা ا ا‎ প্রভাবাদ্ধিত করেছিল ত! fy শনি থা 
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ou : রবীন্দ্র চর্চা 


ঘামান। কিন্তু আমরা, পাঠকসাঁধারণ লক্ষ্য করি বিনয় ও নম্রতা তীর প্রতিভার যাদুস্পর্শে পেল নতুন আঙ্গিকে বলিষ্ঠ, C 
শোভনীয় অথচ পরিতৃপ্ত প্রকাশ | 
“চিত্রা কাব্যের “সাধনা” কবিতাটিতে ‘অভাগ্য’ কবি দেবীর চরণতলে যে 'ব্যর্থ সাধনখানি? বয়ে এনেছিলেন, তা ব্যর্থ 

হয়নি। তীর মনে যা ছিল, তা! বারশ্বার ভাঙা-গডার খেলায়, স্বাধারে-আলোয়, মন্দে-ভালোয় মিশে গেছে। aP 
আত্মনিবেদনের wa তীর পরবর্তী কাব্যকতিতে পেয়েছে শ্ষুতির স্বাচ্ছন্দ্য, বিচরণের স্বাধীনতা এবং অবশেষে 'গীতাঞ্জলি'র 
মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ‘পত্রপুটের’ ‘পৃথিবী’ কবিতায় “শেষ নমস্কারের+ রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'মহাবীর্ধবতী”, “বীরভোগ্যা? 
পৃথিবীকে কবির নমস্কীর। যে পৃথিবী কুপাপাত্রকে করে না কৃপা, শ্রেয় যেথায় wi, সে পৃথিবী করিব প্রণম্য। তিনি 
জানতেন, বহু কষ্টে অন্মিত মাটির ফোটার একটি তিলক তার ললাটে বিজয়ের প্রতীক তবুও সে তিলক “পরম অচিনের” 
মধ্যে মিলিয়ে যায় | তবু কবি নির্মম, উদাসীন পৃথিবীকে করেছেন প্রণিপাত। তাঁর উক্তি : 

“হে উদ্দাসীন পৃথিবী, 

আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে 

তোমার নির্মম পদপ্রান্তে 

আজ রেখে যাই আমীর প্রণতি ۳ 
ব্যক্তিগত জীবনে যিনি ছিলেন মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও নিরহংকারী, তাঁর কাব্যকৃতি সেই নমনীয় ব্যক্তিত্বে হয়েছে আরে! 
আকর্ষণীয়, আরো স্থদ্দর, সুন্দরের পুজ্জারীরা নম্রতা ও বিনয়েরও পৃজারী। তাই কবির রচনাবলীতে বিশেষ করে গীতিকবিতায় 
যেখানে কবিপ্রতিভার tay মধুর অভিব্যক্তি ঘটেছে, সেখানে বিনয়ের স্থান স্থনির্দেশিত 5 | 


/ 


‘ভালোবাসা বর্বর’ | 
পিনাকী ভাদুড়ী 


রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের একট! ধারণা আছে যে তিনি বডোবেশী শুদ্ধ, বডো বেশী পবিত্ত। যেন তীর রচনায় 
কেবলমাত্র উচ্চতার্গের বস্তুরই সন্ধান মেলে | কেন এই ধারণাটা হলো তা এককথায় বলে HEN সম্ভব নয়। হয়তো! তীর 
খষিস্থলভ রূপ, তীর বিশেষ ধবণের পোষাক, তার কিন্বদস্তীর মতো সম্মান, এই সমস্ত মিলেই এই ধারণাটা হয়ে থাকবে। তাঁর 
জীবিতকালে দেশের অনেক সমস্তাসঙ্কুল দিনে দেশবাসী তাঁর কাছে হাত পেতেছে, এখনো! আমরা! আমাদের অনেক সুথে দুঃখে 
তীর মধ্যে দিয়ে জীবনের ata ফিরিয়ে নিতে চাই | তবু জীবনের একটা বড়ো অংশে ভার কোন বলবার কিছু ছিল কিনা 
সেকথা আমরা যেন জানতে চাই না। তার Stats ওই, গোঁভায় বলেছি। 

নাম করবার দরকার নেই, আমাদের দেশে অনেকেরই ধারণা, রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রেমের কোমল xiu বা 
কাব্যময় চেহারাটাই শুধু আছে, এর যে কামনাতাভিত বপ, যে Ceu স্পর্শমধতা, তীর লেখায় তা নাকি একেবারেই 
অনুপস্থিত। cata বিশিষ্ট সমালোচক মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্যাসন নেই। একটি আধুনিক পত্রিকায় তো 


fv 


‘ভালোবাসা TH? bé: 


এতোদুর বলা হয়েছে যে, 3360۳۷ যেহেতু প্রেম কাম গন্ধহীন, বাঙালীর জীবনে তাই প্রেমের ی‎ বর্তমান কিছু 
আধুনিক সাহিত্যিক বোধ হয় এই জন্যই কামনার EVE করে ছেড়েছেন। কিন্ত মন দিয়ে TA পড়লে। 
আমরা হয়তো অন্যরকম ধারণা করতে পারবো। 

গোডায় একটা কথা পরিষ্কার হয়ে থাকলে ব্যাপারটা বুঝতে সাহায্য হবে । রবীন্দ্রনাথ তীর জীবনের শেষতম, 
মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন জীবনবাদী। স্বত্যুর পূর্বে চেতনা হারাবার আগেও যে কবিতা তিনি মূখে মুখে রচনা করে গিয়েছেন, 
তাতেও তাঁর জীবনের প্রতি সক্রিয় অনুরাগ বঙ্গায় ছিল। cash ভালবাসার এই বাসনার রং তীর মনেও লাগবে, এটাই 
স্বাভাবিক এবং তা লেগেছিল। কিন্ত এই বাসনাকে তিনি সোনা করে দিয়েছেন ভাবের Fu, ভাষার AT) কামনাকে। 
তিনি বয়ে নিয়ে গিয়েছেন কামনার পরপারে । তাঁর ফলে, সচরাচর কামনার অস্তে যে ক্লান্তি আসে, 35183169 তা E 
বরং 11755 হয়ে হৃদয়ে ব্যাপ্ত 57 ۱ 

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে--তা হলো efl অথবা সরকারের | কবিতায় বা গানে 
সবটাই স্বভাবতই নরম হয়ে জাসে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ নায়ক নায়িকা এসেছে 153 জীবন থেকে। কিন্ত 
কোথাও সে. দারিদ্র্য কর্কশ হয়ে ওঠেনি। অথচ তার যন্ত্রণা বুঝতে ভূল হয় না। সেখানেই তার বিশেষত্ব। ভার 
প্রেষচেতনার মধ্যে বাসনার রক্তিম অংশটুকুও তাই কেবল রক্তাক্তই নয়, তার অতীত এক চেতনাও রটে | 

যৌনতা জিনিষটাই এমন যা একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই সাংঘাতিক হয়ে ওঠে । কথনো যা রমণীয়, MY 
সীমা পেরোলেই তা কতোটা মারাত্মক হতে পারে, তা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথের হাতে যৌনতার রূপকল্প কখনোই 
নয়তায় বীভৎস হয়ে ওঠেনি। আধুনিক সাহিত্যে. এই যৌনতার ছবি কতো! কুৎসিতভাবে পর্নোগ্রাফি হয়েছে, তার পরিচয় 
আমাদের আছে। এ ধরণের বই আমরা! হুমড়ি খেয়ে পড়ি جوج‎ কামনার তাগিদে । few চিরকালীন egies wu 
রবীন্তরনাথেই আমাদের ফিরতে হবে। আমাদের প্রেমে পড়বার, প্রেম বাঁচিয়ে রাখবার অন্ততম আশ্রয় তিনিই । প্রেমের, 
সবরকম অস্বাদানই তিনি ধরে দিয়েছেন, কিন্তু তার নির্যাস সবসময়েই মধুর, তীত্রতায় কটু নয়। তীর খরঘব্বরক ۷ 
সম্পর্কে এটি মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন | 

“বঙ্গের নিচোলবাস গড়াগড়ি যার, ত্যজিয়| যুগল vef কঠিন পাযাণে'_এই পংক্তি, দেখাই যাচ্ছে, অযৌন নয়, যদিও 
বর্গের উপম। দিয়ে একে উধ্বলোকে.তোলা হয়েছে। i 

*পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা. matte পৃজার ফুল দুটি" এই نجه‎ সাজিয়ে citrate একটি আৰৃ THANE 
বৰ্ণন! দিতে চেয়েছেন। মনে হতে পারে, তিনি এবদ্বিধ ক্ষেত্রে, pul, স্বর্গ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শব্দই ব্যবহার করে যাচ্ছেন, 
তাতে বোধ হয় ব্যাপারটার বাসনাঘন রূপটি পুরোপুরি প্রকাশিত হচ্ছে না। আমর! দেখবো, রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ কত নিবিড় 
হয়ে উঠছেন এই চিত্রকল্প রচনায়। 

শরীরের যে eibstao iiis eoe (En নি ভি কত পারে না। রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা 
ছিল বলেই তিনি যৌনতাকে শেষ বলে মানেন নি। কাল্িদাদের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সংস্কৃত কৰি কামনার 








_ রং ফলালেও সেখানেই কাব্য শেষ করেননি, কারণ কামনার শক্তি বিপুল হ’লেও সে সর্বশেষ কথা নয়। 


একথা রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও সত্য | সব শেষের পরে অশেষকে খোজাই তার সার! জীবনের শা ছিল। 
প্রেমিকার হাত ধরে তিনি তাই বলে سوه‎ 
“কোথা তুমি? যে অমৃত লুকানো তোমায়, সে কোথায় 7” 
চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে mg dcm কামনায় উন্মত্ত দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নানীর ললিত লোভন লীলার তার 


ক্লান্তি এসে গেল, তার উত্তরণ ঘটলো! রমণীর অন্ত 1235615 | মনে করা যাক, চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সেই বর্ণনা, ষধন ui 
ডাক দিয়েছে কামনায়--অপূর্ব সেই পংক্তি, বাসনার তুঙ্গে যার অবস্থিতি--"মিথ্য! শরম সংকোচ খগিয়া পড়িল ae বসনের 


৩৮ রবীন্দ্র 551 


মতো”-__একেবারে আদিম শ্ফুরিত নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। খসে যাওয়া বসনের সঙ্গে তুলনা কর হয়েছে সংকোচহীনতার | 
তারপরই সেই ইংগিতবহ্‌ পংক্তি 
| “তুই বাছ দিলাম বাডায়ে। ‘অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী*'ঘ্র্গমর্ড দেশকাল দুঃখস্থখ জীবনমরণ অচেতন হয়ে গেল 
ee পুলকে”__সরাসত্বি একটি রতিক্রিয়ার থরথর বর্ণনা "fe থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে, কিন্তু অবয়বটি আশ্চর্য 
রোমান্টিক, লজ্জাহীন হয়েও নির্লজ্জ নয়। যে-কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই পংক্তিতে 6 অভিজ্ঞতার FS মন্থন করে 
রোমাঞ্চিত হবেন। . 
কিন্তু এব পরেই 1521۳۳ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে, তার মনে হচ্ছে, এ চুম্বন, এ প্রেমসঙ্গম যে দেহ ভোগ করেছে, 
CE তো তার সতীন। লক্ষ্য করতে হবে, রবীন্দ্রনাথ ‘সঙ্গম’ শব্দটি এখানে পূর্বরাত্রের যৌনস্থখের পরিচয় হিসেবেই ব্যবহার 
করেছেন। এই কাহিনী রবীন্দ্রনাথ যেখানে শেষ করেছেন, সেখানে পুরুষ কেবল প্রবৃত্তির তাডনায় রমণীর সঙ্গ eal 
করছেনা» তার চেয়ে বড়ো একাত্মচতেনায় তারা পরস্পরের পাশে দ্রাডিয়েছে। গ্যেটের কথা আমাদের মনে পড়ে যায় 
বিরাট যৌনজীবন যাপন করলেও তিনি সেখানেই আবদ্ধ থাকেননি, তার কণ্ঠে শোন! cttg—The eternal feminine 
draws us upward. 
রবীন্দ্রনাথ তীর প্রিয়ার সন্ধানে গিয়েছেন উচ্দয়িনীতে। সেখানে তীর প্রিয়ার দেহসৌন্দর্য, দেখতে ভুল করেননি 
তিনি | 
“প্ৰকাশিল অধচ্যুত বসন অস্তরে/চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে*, এবং কবিতাটি শেষ হয়েছে দুরস্ত কামনার বেগে 
“রজনীর অন্ধকার/উদ্জয়িনী করি দিল qe একাকার 
দীপ দ্বারপাশে/কথন নিভিয়া গেল দুরস্ত বাতাসে”, 
আমরা বুঝতে পারি আলো নিভে গেল কেবল বাতাসে নয়, বাসনায়। সেই অন্ধকারে পরবর্তী ঘটনাটা কল্পনা 
করে আমাদের সময় কেটে যেতে পারে। তাঁর অনস্থয়া কবিতার একটি দেহজ বর্ণনা 
“Ping বন্ধলবন্ধ যৌবনের বন্দী দূত لو‎ অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে'--কাপড়ের আডালে দুই বন্দী দুত 
বিদ্রোহে চোখে খোঁচা দেয়_এই তথ্যটুকু নিপুণ ভঙ্গীতে কবি পরিবেশন করেছেন। 
‘অকালঘুম’ কবিতায় যে ঘুমন্ত মেয়েটির সামনে এসে দাডিয়েছে নায়ক, সে চমকে জেগে উঠে দেখলে আমাকে! 
তাড়াতাডি বুকে কাপড টেনে/অভিমানভরে বললে_-ছি ছি।* কবি এই চিত্রকে কেবলমাত্র বুকে কাপড় ঢাকার মধ্যেই রেখে 
দেননি, তিনি এর Bree’ উঠে গেছেন, কারণ নায়ক এই স্থলিত বাসনার রূপ দেখে ভাবছে, যাকে খুব জানি,তাকেও জানিনে i" 
এই যে বোধ-_যাকে জানছি তাকে পূর্ণ জানছি না, মিলনের মধ্যে সে বিরহিনী--এই অদুভূতিই রবীন্দ্রনাথের 
প্রেম-চেতনায় একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে, ফলে তার যৌনচেতনায় তার অস্তরস্থ মানুষের অন্ত চেতনার uh 
পড়েছে বারবার | 
এইরকম একটি নিক্রিতার ছবি কবি আগেও একেছিলেন__ 
"যেমনি ভাঙিবে qu, মরমে মরিয়া বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে”, 
এমনকি, সরাসরি "wa নামে ছুটি কবিতাও রবীন্দ্রনাথ প্রথমজীবনে লিখেছেন। বিবসনার রূপ . দেখার জন্য আগ্রহী 
হয়ে কাব্যরচনা! করেছেন | 
কিন্তু কেবল প্রথম জীবনে বা অল্পবয়সের চেতনা নয়, পরিণত বয়সেও এই বোধ আরে! পরিণত হয়েই দেখা ۱ 
তাঁর একটি গান আমরা মনে করতে পারছি এই মুহূর্তে 
“কেন যামিনী না যেতে ভ্রাগালে নী, বেলা হুল মরি লাজে, 
আমি এ আকুল কবরী আবরি কেমনে যাইব কানে” সমস্ত ছবিটা আশ্চর্য। একটি মিলনবিধুর 
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. তাতেও এই কথাই বলা হয়েছে যে দেহকে f মানলে বারাঙনাও তৃপ্তি পায়ন], তার Re মেলে উচ্চতর কোনে! 


ধভালোরাসা TE? e» 
নায়িকার ছবি। এই সঙ্গে যে ছবি আমাদের মনে উঁকি দিয়ে যায়, ত! হলো গত রাত্রের দেহমিলনের মধুরমুহূর্ত। যার 
অনিবার্ধতা হিসেবেই নায়িকার চুল এলেমেলো হয়ে গিয়েছে. আর ঘুম ভাঙতে দেরী হয়ে গিয়েছে তার। এই ইংগিতময়তাই 
রবীন্দ্রনাথের যৌনতা প্রকাশের মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করছে। 

‘আমরা! ও তোমরা” কবিতায় রমণীদেহের একটি A বর্ণন1-_ 
যৌবনরাশি টুটিয়া লুটিতে চায়)বসনে শাসনে বাখিয়া রেখেছ তায়, 
তবু শতবার শতধ! 5371 ফুটে/চলিতে ফিরিতে ঝলকি ছলকি উঠে, 
-_এ সম্পর্কে মন্তব্য নিসপ্রয়োজন ۱ 
রাত্রে ও প্রভাতে কবিতায় কবি বলছেন--“তুমি সকল সোহাগ সহেছিলে সখী, হাসি-মুকুলিত মুখে--” এ সহেছিলে 
কথাটায় অনেকের আপত্তি হয়, যেন হাসিমুখে দুঃখ সহ اوم‎ কিন্তু কথাটা ‘হাসিমুখ’ নয়, ‘হাসি-মুকুলিত মুখে’--অর্থাৎ খুশী 
হয়েই একটি নারী কোনো! পুরুষের সোহাগোস্মাদনাকে প্যাসিভ তৃপ্তিতে গ্রহণ করেছিল । এ কবিতার শেষে কবি রাত্রের 
উন্নত্ততার অবসানে প্রভাতের একটি শুচিন্বাত রমণীর ছবি প্রকাশ করে কামনাকে পার হয়ে চলে গিয়েছেন। 
এই সমস্ত উদ্নাহরণে একথা! পরিষ্কার যে CHER রূপ, যাতে বাসনার আগুন জলে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় তারাও 
রঙিন হয়ে দেখা! দিয়েছে । তাঁর পতিতা কবিতার বিষয়টাই হলো দেহের মোহ্বিস্তার করে থনয্শৃংগকে ভোলানো। কিন্ত 


প্রশত্তি বাচনে _ 
“মধুরাতে কত YE হৃদয়ে ۲ মেনেছে এ দ্েহখানি_ 2 
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,, শুনিনি এমন সত্যবাদী ۳ | 
পরিশোধ কবিতাটি একটি বহুবর্ণ বাসনার ছবি, যার উদগ্র তাড়নায় কোনো নারী নিরীহ প্রাণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে 
দিতে পারে । আরো অবাক হয়ে লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে এহেন রমণীকেও ক্ষমা করতে না পারার wu নায়ক লঙ্জিত। 
এর নাট্যরূপটিতে নায়কের শেষ কন্‌ফেসন-_ ক্ষমিতে পারিলাম না যে--সেই আর্ডশ্বর শুনে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যায়। 





. কার wg পাপিষ্ঠা, কামুকী শ্তামার জন্ত। রবীন্দ্রনাথ বাসনার শক্তিকে তুচ্ছ করতে চাননি দেখা যাচ্ছে। নায়ক এই 


কবিতায় নায়িকার বসন জড়িয়ে ধরে তৃপ্তি পেতে চাইছে এটি একটি যৌনতার অভিব্যক্তি। নৃত্যনাট্যতে বত বসনের বগে 
নৃপুর আমদানি করে ব্যাপারটা! 39 করে দেওয়া হয়েছে। যৌনবিষয়ক আলোচনায় এই জাতীয় মনোভাবকে নূপুর বা বসন 
fetish বলা হয়ে থাকে | l 

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপস্ভাসে একটি অংশ আছে, যাতে r কুমুকে বিছানায় ডাকছে। patee গিয়ে ' 
কাপড় বদলাবার জন্য সময় নিচ্ছে, নিজেকে তৈরী করতে পারছে না। বেরিয়ে এসে মধুক্থদনকে বলছে, একটু সময় দাও | 
বিষয়ট! সেই চিরাচরিত atta শয়নকালীন সম্ভোগ, few তার موه‎ একটা মানসিক প্রস্তুতি চাই, চাই ভালোলাগার 
আবেশ-_এই কথাটা বোঝাবার FY তাকে অনেকটা সময় এবং অনেক শব্দ ব্যয় করতে SUE | 

তীর চোখের বালি উপন্যাসে বিনোদিনীর সর্বাঙ্গে যে চমক রয়েছে, রয়েছে যে যৌনতার আভাস, তাতে এর স্বাভাবিক 
পরিসমাপ্তি ছিল সর্বনাশে। লেখক তা, যে কারণেই হোক, ঘটতে দেননি | কিন্তু এর পাতায় পাতায় যে অবিমিশ্র ইঙ্গিত, তা 
দেহজ বাসনার মত্ততা। আশার কাছ থেকে বিনোদিনী শুনে নিচ্ছে তাদের প্রতি রাজের প্রেমের ইতিহাস | মহেন্ত্রকে 
পতঙ্গের যত টেনে নিয়ে আছডে মারছে সে। বাসনায় তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র, ছলনায় ছলকে উঠছে বিনোদিনী | 

“চতুরঙ্গ উপন্তাসের দামিনীও বিনোদিনীর মতোই, বা আরে! বেশি রহস্তে মোড়া। দামিনীতে যে wes, যৌনতার 
সেই meg? মানুষকে মোহময় করে রাখে। শচীশের ভাষেরীতে যে অন্ধকারের জন্তুর কথা বল! হয়েছে, তাকে চিনতে একটু 
দেরী হয়ে যায় তার বর্ণনার ভঙ্গীর জন্য, কিন্তু তার আদিমতা'ধর] পড়ে একটু মনোযোগ করলেই | এই উপন্তাসের গোড়াতে 





৪০ star চর্চা 
দেখা যায়, পুরন্দর ননীবালাকে সন্তানসম্ভবা করে পালালো। তাকে বিবাহ করতে চাইল শচীশ। ননীবালা/ কিন্ত 
আত্মহত্যা করলো, কারণ, “তাকে যে আজে? ভুলিতে পারি নাই যৌনতার আক্রমণের সঙ্গে যৌথভাবে এক অদ্ভুত 
ভালোবাসার আক্রমণ আমরা দেখতে পাই, যার ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। হয়তো এ ভালোবাসা যৌনতা থেকেই উদ্ভূত L 

Sta ছুই বোন উপন্তাসে শশাংক আর Bf দোলের দিনে রং খেলার যে উচ্ছাস উমিকে রাত্রে ঘুমোতে দেয়নি, তা 
যে এই রহস্তেরই আরেক আকর্ষণ, তা আমরা নিজেদের জীবনেও হয়তো অনেকবার বুঝতে পেরেছি যেহেতু Thai 
শিল্পী হিসেবে আমাদের ধারণার ashe, crest তিনি এই ভয়ঙ্কর কামনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন, 
যেখানে কামনার অস্তে অবসাদ আসে না, আরো প্রবল, আরো চিরন্তন আনন্দবেদনায় আমরা বিদ্ধ হই। 

যবীন্দনাথের বোষ্টমী গল্পটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। নায়িকার ছেলে মারা যাওয়ার পর সে গুরুকে আশ্রয় করেছিল। 
কিন্তু একদিন স্নান পেরে fecu কাঁপডে ফেরার পথে গুরু তাঁকে দেখে বললেন _তোমার দ্রেহ্খানি uma. এরপরেই একটি 
আশ্চর্য ভালোলাগার বর্ণনা__পাধি ডাকছে, ফুল ফুটছে, পাগল! হয়ে উঠছে আকাশ পাতাল। নায়িকা ঘর ছাড়ল। কারণ, 
গুরুর 3 দৃষ্টি তারও ভাল লেগেছিল । কি অসহায় এই যৌনতার মোহ। 

রবীন্দ্রনাথের শেষ গরগ্রস্থ তিনসঙ্গী। এই গ্রন্থের রবিবার গল্পে অভীক "C 22 
«তোমাদের ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন; তা হলে মেয়েদের চেহারায় এত বেশী উচু নীচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এরকম মনের 
আগুন জালিয়ে দিতেন না ।”_এতো fete কথা আমরী আধুনিক কালেও পাইনে। 

সত্তর পার হয়ে রবীন্দ্রনাথ তীর শেষ উপস্থাস লিখলেন-_চার অধ্যায় ! সেখানে কোনো আবরণ রাখলেন না, 
সোজ্বাস্থুজি বললেন, “ভালোবাসা বর্বরণ ' এলা তার বুকের জাম! ছি'ড়ে ফেলে অতীনের সামনে দাড়ালো--“আমি সম্পূর্ণই 
তোমার | নোংরা হাত লাগতে দিয়োনা, আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার |” 

ভালোবাসার মূলে এই বর্বরতা, কিন্তু বৃক্ষের মূলের মত তা আডালেই থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা প্রসঙ্গে 


এই কথাটি ভেবে দেখতে হবে | 


চলচ্চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ 


সুশান্ত নাগ 
অমিত রায় নিজের সম্পর্কে বলেছিল তার মনটা APL তার মধ্যে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের AST CY | 
সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের মন সম্পর্কেও এই একই কথা থাটে। রবীন্দ্রনাথ যে চলচ্চিত্র পরিচালন! করেছেন, চিত্রনাট্য 
লিখেছেন, টিভির টি وو ا وا‎ এ চলছি রিডার জা তার চেয়ে গভীর 


কিছু লক্ষ্য করা যায়। 
চলচ্চিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘনিষ্ট হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে | এ বিষয়ে প্রধান ও প্রথম সুত্র 
ছিলেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গাজুলী, যিনি ডি. fé. নামে পরিচিত। ম্যাডান কোম্পানীর রুপ্তমজ্রী বিসর্জনের চিত্ররূপ 


দেবার কথা ভাবছিলেন। তিনি ধীরেন্রনাথকে كانت انك‎ কাছ থেকে ‘বিসর্জন’এর Peay দেবার অনুমতি নিয়ে 
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চলচ্চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ S ৪১ | 
আসতে বলেন। ধীরেন্দ্রনাথ জোড়ার্সাকোয় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসেন যথাসময়ে। রবীন্দ্রনাথ 


কোন অর্থ দাবী করেন নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্ত “বিসর্জন'এর চলচ্চিত্র রপায়ণ হয়ে ওঠে নি।‏ وى 


és وك‎ চলচ্চিত্রে রূপায়ণ সম্ভাবনার সুত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুত্রপাঁত হয় বল! 


চলে। তীর কাহিনী নিয়ে মোট পাঁচটি নির্বাক চলচ্চিত্র fie হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রায় শৈশবাবস্থায় অর্থাৎ ১৯২৩ 
খৃষ্টাব্দে মানভগ্নন” গল্প নিয়ে এ একই নামে Barrios মিত্রর পরিচালনায় একটি ছায়াছবি মুক্তি পায়। একই কাহিনী নিয়ে 
সাতিবছর পরে Bay vu আর একটি ছায়াছবি তৈরী করেন। এবার ছবির নাম ছিল ‘গিরিবালা’। রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রে 
মানভগ্রনের পরিবর্তে অন্ত নাম দিতে বলেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য খবর হল এই যে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় ছায়াছবিটির চিত্রনাট্য 
পরীক্ষা করে দিতে রাজী হয়েছিলেন এবং অনেক জায়গায় সংশোধন করে সংলাপ লিখে দিয়েছিলেন | ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ‘বিচারক’ 
গল্প নিয়ে তৈরী একটি ছায়াছবি মুক্তি পায়। পরিচালনা করেন শ্রীশিশিরকুমার steel মধু বস্তুর পরিচালনায় ১৯৩০ 


খৃষ্টাব্দে দালিয়া-গলল অবলম্বনে নিমিত এ নামেরই একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। এছাডা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নৌকাডুবি উপন্যাস 


. অবলম্বনে তৈরী 3 নামেরই আর একটি নির্বাক ছায়াছবি ওরা! জুন তারিখে কর্ণওয়ালিস, বর্মান A সিনেমায় মুক্তি | 


লাভ করে। 
উপরোক্ত পাঁচটি নির্বাক চলচ্চিত্র ছাড়া আরও ছুটি ছায়াছবির নাম পাওয়া যায়_.১৯১৭ খৃষ্টাব্দে “কচ ও দেবযানী” 


Lament of Gandhari (গান্ধারীর আবেদন ? ) ১৯৩১-এ_যেগুলি রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনেই তৈরী হয়েছিল কিন! | 


সঠিক বলা চলে না। 


faces কাহিনীর চলচ্চিত্রে রূপায়ণ ও পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন সুত্রে ছায়াছবি সম্পর্কে জ্বানার ফলে চলচ্চিত্র সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী যখন ‘বিসর্জন’ নিয়ে ছায়াছবি ۱ 
তৈরীর পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে নিকৎসাহ.করেন নি, কিন্ত তেমন উৎসাহও দেন নি। অথচ 
১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ‘তপতী’ নাটকের চলচ্চিত্র রূপায়ণে তিনি খুবই আগ্রহ দেখালেন | ঠিক হয় E di 


ছায়াছবিটি পরিচালনা করবেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখলেন “তপতী'র চিত্রনাট্য garb সাজাবার مج‎ নিলেন। 
শুধু তাই নয় তিনি নিজে অভিনয় করবেন প্রধান ভূমিকায় তাও স্থির رم‎ কথা ছিল আট রীলে ছায়াছবিটি শেষ হবে। 
هه‎ নির্মাণ শুরু হলেও শেষ করা met হয় নি। শুধুমাত্র তিন রীল ছবি তোলা হয়েছিল। কারণ ১৯৩, ATRI ২রা 
মার্চ রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাদশ বিদেশ ভ্রমণে চলে যান। বিদেশের টান চলচ্চিত্রের টানের চেয়ে বেশী ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথের ছায়াছবির প্রতি আগ্রহ কতদূর বেডেছিল তা বোঝা যাবে এই ঘটনা থেকে যে তিনি & তিন রীলই প্রিন্ট 
করিয়ে দেখেছিলেন | i | 


১৯৩০ খৃষ্টাবে বিদেশ গিয়ে রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্রের সাথে যোগ আরও ঘনিষ্ট হল। সে বছর জার্মানী ভ্রমণের সময় . 


রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ জার্মানীর “ওবাকআনমার/গাউ গ্রামে ধৃষ্টের শেষ জীবনাংশ নিয়ে রচিত পপ্যাসান প্লে” দেখেন। 
প্যাসান প্লে তাকে অভিভূত করে। তিনি জার্মানীর PU] স্টুডিও দেখতে গেলে স্টুডিও কর্তৃপক্ষ তাকে ফিল্মের উপযুক্ত 
একটা কিছু লিখে দিতে 5۳۲ করেন। প্যাসান প্রের qil উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ইউফা স্টুডিওতে চিত্ররূপের জন্য ‘দি 


চাইন্ড' কবিতাটি প্রথমে সরাসরি ইরাজীতে রচনা করেন। এ স্টুডিওতে রবীন্দ্রনাথের গান ও আবৃত্তির চিত্র গ্রহণ করণ হয়। ۱ 
বিদেশ থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ oe কবিতার চলচ্চিত্র কূপ দিতে মনস্থ করেছিলেন। প্রয়োজনীয় روسج‎ : 


তৈরী করেছিলেন বলে জবান! যায়। কিন্তু পরে তা কাজে রূপায়ণ করা সম্ভব হয় f | 
কথাটা শুনলে অবিশ্বান্ত মনে হবে যে রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেছেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিউ থিয়েটার্স 


লিমিটেড ‘নটীর পুজা'র চলচ্চিত্র গ্রহণ করা স্থির করে। রবীন্দ্রনাথ wR তা পরিচালনা করেন। চলচ্চিত্র তথ্যপন্রীতে | 


রবীন্দ্রনাথের নাম “নটীর opaca ফিল্ম ডিরেক্টর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। 


* 
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চলচ্চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ ৪৩ | 


১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ‘চলচ্চিত্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে রাজী হলেও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দেই চলচ্চিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
কেমন গভীর অনুভূতি হয়েছিল ত! ২৯শে নভেম্বরে শিশিরকুমার ভাছুড়ীর ছোট ভাই Byatt ভাছুড়ীকে লেখা 
একটি চিঠি থেকে বুঝতে পারা! ۱ চিঠিতে তিনি লিখলেন__“আমার frat ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নৃতন | 
কলার্ূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা দেয় নি।* কথাটা কতখানি সত্য উপলব্ধির ফল চলচ্চিত্রের : 
বর্তমান অবস্থায় তা খুব সহজেই বোবা যায়। রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রে যে “নূতন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা” 
করেছিলেন তা এখন প্রত্যাশার পর্যায় থেকে বাস্তব হয়ে ۷۱۲۲۲۲5 | চলচ্চিত্র আঙ্গ একট] বিশেষ কলারূপ, যা | 
নাটক, সাহিত্য, fated, সঙ্গীত সব কিছু থেকে আলাদা অথচ সব কিছুর সমন্বয়ে wb এক বিশিষ্ট কলা। রবীন্দ্রনাথ C 
আরও লিথেছিলেন-ছায়াচিত্রে এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের sige চলেছে তার কারণ কোনো HAF আপন + 
প্রতিভার বলে তাঁকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেন AP চলচ্চিত্র যে রূপকার অর্থাৎ পরিচালক নির্ভর 
(হওয়! উচিত) তা তিনি উপলদ্ধি করেছিলেন | ভাল রূপকার-এর অভাবে চলচ্চিত্র যে তার নিজস্ব ভাষা খুঁজে পায় নি | 
তখনও পর্যন্ত তিনি তা رموه‎ করেছিলেন। “সাহিত্যের চাটুবৃত্তি' এই কথার দ্বারা! রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই বোঝাতে : 
চেয়েছেন যে চলচ্চিত্র তখনও পর্যন্ত তার নিজস্ব ভাষা খুঁজে পায় নি। তাই বোধহয় চিঠিতে একটু পরেই লিখেছেন: 
“তার ( চলচ্চিত্রের ( নিজের ভাষার উপরে আর একটা ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে দেয় তবে সেটাতে | 
তার পছ্ুতা প্রকাশ aH আজকাল অনেক চলচ্চিত্র পরিচালক চলচ্চিত্রের fee ভাষা সম্পর্কে উগ্র মত প্রকাশ করে | 
থাকেন। এদের মত কিছুতেই অস্বীকার কর! যায় না। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণের অস্থবিধা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ সচেতন : 
ছিলেন না যে তা নয়। তিনি তাই বললেন-“ছায়াচিত্রের আয়োজন আঁধিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু ۷ | 
aa চলচিত্রে দর্শকদের রুচির ap হতে হয় যে অনেক পরিমাণে risa তা বুঝেছিলেন। দর্শক মনোরধনের | 
অর্থাৎ বক্স অফিসের দিকট1 যে উপেক্ষা করা যায় ন! তা সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়ও পুণায় স্বীকার করেছেন। চলচ্চিত্র তুলবার | 
পরি কল্পনা তিনি প্রথম ষখন নেন তখন একথা ভেবেছিলেন যে বহল প্রচারিত বড় লেখকের রচনার চলচ্চিত্ররূপ দিলে দর্শকেরা : 
তা সহজে গ্রহণ করবে। “পথের পাঁচালী’ তিনি এই কারণেই নাকি বেছে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্র দর্শকদের 
প্রকৃতি সম্পর্কেও লিখেছেন এ চিঠিতে যে জনসাধারণ "অলসচিত্ত 1 তার! ভাল ছবি দেখে “আনন্দ পাবার অধিকারী নয় ! 
বলেই চমক পাবার নেশায় ভোবে।” সাধারণ হিন্দী সিনেমার জনপ্রিয়তা এত বেশী কেন ত! এর চেয়ে স্পষ্টভাবে কিভাবে | 
বল! চলে? 

রবীজ্জনাথ চলচ্চিত্রের কাহিনীকার বা আর্ট ডিরেক্টর, অভিনেতা বা পরিচালক ছিলেন তা যতই উল্লেখযোগ্য | 
সংবাদ হোক ন! কেন তিনি চলচ্চিত্রের গতি প্রকৃতি, চলচ্চিত্র নির্মাণের স্থবিধা-অস্থবিধা এবং চলচ্চিত্র দর্শকদের রুটি বিষয়ে | 
যে সত্য উপলন্কিতে পৌচেছিলেন তা বিস্ময়কর। চলচ্চিত্রের সাথে. রবীন্দ্রনাথের যোগটা একাত্তই অন্তরের ছিল একথা 
নিঃসংশয়ে বলা চলে | ۱ 








নামে বীধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়? 
প্রশান্ত দাশগুপ্ত 
5 ` 5 
গল্পসল্প ] ১৯৪১ ] রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প TFTA | وک‎ এর তাৎপর্য আলাদা ধরণের । এর রূপেও বিশিষ্টতা! আছে, 
আর স্বাদও ভিন্ন ধরণের | অথচ গ্রন্থটির অ-সাধারণ বিশিষ্টতা অনেকেরই qu এডিয়ে গেছে। 
যে পর্বে গল্পসল্প রচিত হয়েছে ] ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই মার্চ, ১৯৪১ ] সেই পর্বে কবির মানসিকতা এবং শারীরিক 
অবস্থার মধ্যে অনেক পরিবর্তনের ছায়াপাত হয়েছে । ১৯৪*-এর Om থেকেই কবির শরীর ups ভেঙে পডছিল। 
সেপ্টেম্বরে সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই Stes ফিরে আসতে হয় কালিম্পং থেকে কলকাতায়। দুঃসহ Call পর্বে তিনি রোগ- 
শষ্যায় wel কবিতাগুলি লেখেন। মনে আসছে যে ভাবটি তার সাদৃশ্য আছে বহুকাল আগে লেখা ‘সোনার তরী’তে 
নামহীন সমুদ্রের উদ্ধেস্তাবিহীন কোন তটে 
পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বহিতেছে খেয়া 
চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে 
পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণ পরে সেও নাহি থাকে 
] রোগশব্যায়-২ £ রচনাকাল 9۰۱۸۱8۰ 7 [ 
| BEET HE উপলব্ধি ‘অস্তিত্বের মহৈশ্বর্ধ শতছিত্র ঘটভলে ভরা’ তাকে থেকে থেকে অমিত আশাবাদের 
মধ্যেও 1358 করে তুলেছে। CMY এই স্তরেও অসম্পূর্ণ বিশ্বের একটি স্থনিশ্চিত পরিণতির আশা ত্যাগ করতে 
পারেন ۱ 
(ro অচেতন তোমার অঙ্গুলি/অস্পষ্ শিল্পের মায়! বুনিয়া চলেছে s/f মহার্ণব গর্ভ হতে/অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে/ 
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,/বিক্লাঙ্গ, অসম্পূ্ণ--/অপেক্ষা করিছে অন্ধকাঁরে/কালের দক্ষিণ হস্তে পাবে কবে পূর্ণ C | 
] রোগশব্যায়--৯; ১৩1১১।৪০ ] 
তাছাড়া আবাল্য লালিত প্রত্যয় ত্যাগ করা কি সহজ ? আসলে এক ধরণের বিশ্বাস ও বিশ্বাস ভঙ্গের, ইতি-নেতির, 
অস্তি-নাস্তির প্রত্যয্ন সংশয়ের দোছপ্যমানতা এ পর্বের কাব্যের মধ্যে ছাপ রেখেছে! লক্ষ্য কর! যাবে যুধ্যমান পৃথিবীতে 
মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোর বেদনা, সংশয়ের বেদনা ও নতুন উপলব্ধির কঠোরতাই এষুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যচিস্তার 
অধিক অংশ জুডে আছে, আর এটাই হচ্ছে গল্পসল্পের পশ্চাৎ্ভূমিতে মানসিক অবস্থার বিশেষ দিক । অস্তিত্বের অবসান কালেও 
জীবনের চরম সত্য অনুভবের বেদনার মধ্যে: তিনি সাত্বনা পান আপন কীতির মধ্যে নয় ভালবাসার মধ্যে 
[রোগশয্যায় ২৬) ২৮/১১৪০] ১ 
‘রোগশয্যায়'-এর পরে ‘আরোগ্য? 1 অন্তিম পর্বের এই কাব্যটিতেও তিনি পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা জানান। মনে 
লাগে সেই তরুণ বয়সের, যৌবনের দুর অতীতের 7119155 মাখানো উদাস মুহূর্গুলির ছবি, অথবা চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে 
উপেক্ষিত নানা ছবি। চলমান জীবনযাত্রার দূর অধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ অনুভব করেন যে জীবনের চলমানতার 


নামে বীধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়” ৪৫ 


মধ্যে চিরকালের সাধারণ মাহুষেরও স্থান রয়েছে। “শত শত সাম্রাজ্যের CUR পরে’ যারা কাজ করে এবং দিবস রজনী 
জীবনের uetus ধ্বনি rs করে তোলে সেই বিপুল জনতার কথাও তাঁর শৃন্পানে চাওয়া অলস মনের দর্পণে 0 
হয়। কখনও তরুণ বয়সের ভালবাসা কখনও চলে স্বপ্নের পাগলামি দিয়ে গড়া মনের দায়শুন্ত খেলা । বিশ্ববিধানেও কি একই 
জিনিস চলে? এরই মধ্যে কখনও তিনি জানান দুঃখের আঘাতে জীবনের মর্মতলে যে প্রচ্ছন্ন বল নিহিত, সেই ۵ 
যখন হারিয়ে যায় তখন Vs থেকে জয়ধ্বনি নেমে এসে অন্তরের দিগন্ত পথকে উদ্ভাসিত করে তোলে | কিন্তু এর সত্য 8 
এ পর্বের রবীন্দ্রনাথের 28۲۲1 পরিচয় বহন করেঃ 

বাক্যের যে ছন্দোজালে শিখেছি গাধিতে/সেই জালে ধরা পড়ে/অধর! যা চেতনার সতর্কতা ছিল এডাইয়//অগোচরে 
মনের গহুনে/নামে বীধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়। 

এই অদ্ভুত refs রবীন্দ্রনাথের অনেক শিক্পকীতির ক্ষেতে প্রযোজ্য AR ব! ‘সে তাদের মধ্যেই পড়ে। 
কোন বিশেষ শিল্পরূপের নাম দিয়ে তাদের ধরা যাবে T | ed 

এরপর “জন্মদিনে TTI এর প্রথম কবিতাটি ২১শে ফেব্রুয়ারী সকালে রচিত। যে স্বর এতে ধরা পড়েছে 
তা এপর্বে খুব অপরিচিত নয়। যে পরবর্তী দীংনের আধ্যাত্মিক সত্য তার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল. আজ বলছেন, সেই 
জীবনের পরিণাম তার অদ্ধানা। জীবনের শেষতম প্রহরেও আজীবন সাধনাতেও আপনার চরম পরিচয় অসম্পূর্ণ রয়ে গেল 
এই তুমুল গাঢ় সমাচারের প্রচ্ছন্ন বেদনা প্রকাশিত হয়েছে fC ২ সংখ্যক কবিতায় | | 
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মানসিক অবস্থার এই পটভূমিতেই রচিত হয়েছে ‘গল্পসল্প'। জন্ম শতবাধিক সংস্করণে গল্পসল্প স্থান পেয়েছে সপ্তম 
ce বা গল্পের ধণ্ডে। অথচ বিষয় ও রূপে এগুলি ছোটগল্প নয়। কেননা এতে আছে yor অতল থেকে কুডিয়ে আনা 
অজ 15 সম্ভার, নানা চরিত্র, নির্মল হাসি সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিত নক্শা এবং প্রতি নকৃশীর শেষে weil আমাদের মতে 
নকৃশা ও ছড়া কোনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একটিকে অপরটির থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা! সম্ভব নয়। গণ্ে-পদ্যে, সম্ভবে-অসম্ভবে, 
কথার Wap ফোয়ারাতে, রূপকথার আত্মস্বৃতিতে, আত্মচিস্তনে কৌতুকে বেদনায় মিলে এ এমন এক একক শিল্পনূপ যাঁকে 
“নামে বাধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয় 1 | 
তা বলে নতুন কোন পরিচয়ই যে দেওয়া যার না তা নয়। বস্তুত ‘গল্পল্প' কথাটিতেই যে বিশেষ 
শ্রেণীর আড্ডা পাওয়| যায় একে বড় জোর সেই শ্রেণীর EFE করা যেতে পারে। বলা যেতে পারে এব 
প্রতিটি রচনাই ۲ | 
17۳6 বলার চালটিও সহজ, বিষয়ও দৃশ্যত ভারি কিছু নয়। বৃদ্ধের ন্নেহমিশ্রিত সকৌতুক হাসির সঙ্গে দৌহিত্রীকে 
বলা কথাবার্তা গল্পসল্পই এর বিষয় । ফুটে উঠেছে এক একটা চমৎকার চরিত্র । চরিত্রের জাত বিচারে 'গদের অনেকগুলিই 
শ্রেণী চরিত্র বা مور‎ | কিন্তু সবগুলিই অ-পরিচিত নয়।' অনেকগুলিই বাল্যস্থৃতি মন্থনে উদ্ধৃত। কিন্তু সেহ আর প্রশ্রয়ের 
দৃষ্টিতে সেগুলি আলাদা ate পেয়েছে। যেমন বৈজ্ঞানিক নীলমণিবাবুর ভুলো মনের চেহারা অসাধারণ নয়_কিস্তু আমল 
কথা তার প্রতি তীর স্ত্রীর ও দাদামশায়ের মুগ্ধতা ও প্রশ্রয় | 
۳۳۲ ছুটি চরিত্র গল্পসল্প করছে । একটি কুসমি অপরটি দাদামশায় | Ca বইতে যেমন পুপে এবং দাদামশায়। কিন্ত 
সেখানে Gabe বেশি, কথার চেয়ে বকুনির ary মশল! বেশি - এখানে ছুইই কম। কিন্তু Weal সেই CHE পদার্থ দুই-এরই 
সমান। ‘সে’ বইতে গল্পের সঙ্গে ছবিগুলি তৃতীয় dimension এনে দিয়েছে | টার বিজি 
গল্পের শেষে জুড়ে দেওয়া ছড়াগুলি। 
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অন্য চরিত্রগুপির মধ্যে 58 চমৎকার নিন্দুকের নকৃশা। রাজারাধীতে চিরকালীন ইচ্ছাপূরণ। “মুনশি’ ও 
ম্যাদ্ছিসিয়ান” বাশ্রস্বৃতিচারণ। তবে ম্যাক্জিসিয়ান এখানে একটু পরিবতিত। “পরী, প্রসঙ্গ যথাই গল্পসল্প। ভূগোলের 
বিবরণ পড়তে গিয়ে “আরও সত্য'র কারবারী দাদামশায় যে আরও সত্য কাহিনী ও সত্য দেশের ছবি tete এমন ছবি কে 
দেখেছে? এই কাহিনীতেই Bede বা fantasyce প্রশ্রয় দিয়েছেন লেখক । ম্যানেজারবাবু’ চরিত্রটি নিশ্চয়ই 
শিলাইদহ পর্ব থেকে সংগ্রহ করে আনা। সবচেয়ে জনপ্রিয় বাচস্পতি মশায় | ভাষাকে অভিধানের অর্থের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে 
۳0 ও 5+ অর্থবাহী করতে চেয়েছিলেন তিনি। পাগল দলের পান্নালালের বাড়ি খুজে পাবার পাগলামী কি বুদ্ধিমান 
পাঠক বোঝেন না। কিন্তু তাদের বুদ্ধিটাকে তারা চাপা দিয়ে পান্নালালের ব্যাখ্যা যে মেনে নেন যেন সেও দাদামশায়েয 
প্রণয়ের FY | 

‘চন্দনী’ কি গল্প না গল্পের মশলাপুরে ata রূপকথা অংশ নয়, তার আগের পরের বর্ণনার কথা বলছি, 
যেখানে যমদূতগুলির গোপন আলোচনা, শেষ জীবনের সঙ্গী স্থধাকান্তের উল্লেখ ও যাট ঘণ্টা অচেতন থাকার কথা বলা হয়েছে। 
‘ধ্বংস’ গল্পটিতে মহাযুদ্ধের যে আগুনে সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে এসেছিল তার কথা বলা হয়েছে। eT ট্রাজেডী’ 
ছেলেমান্ুষি স্বর্গ থেকে বড়োদেব সংসারে অন্থপ্রবেশের ট্রাজেডী। ‘ভালোমাচুষ’ও গল্প AA | 
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কিন্ত শুধুই কি 1۳۳۲ | নিছক শ্বৃতিসমুদ্র মস্থনে উত্িত চরিত্র-রত্বরাশি অথবা গল্পে ছড়ায় মিশে এক অপরূপ ۱ 
যা বলা হয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি অর্থবাহী। এই আলোচনা স্থরু করার সময় গল্পসল্প রচনাকালীন রবীন্দ্রনাথের 
যে মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার পটভূমিকায় এই DTE স্থাপন করলেই এই অর্থ ধর! পডবে | 

নাতনিকে বলা দাদামশায়ের গল্পসল্প, তাই লঘু চালে বলা । মনের সব বেদনাকে ও সব অবস্থাকে বুঝতে দেয় না 
কিন্তু চাপাও থাকে ۱ 

“অধরা! যা চেতনার সতর্কতা ছিল এডাইয়!? এমন বহু কল্পনা ও বাক্যজ্গালে ধরা পড়ে এর ছড়ার মধ্যে । রূপকথার 
জগৎ বা fantasy-7 জগৎ তৈরী করা ছড়া বা গল্প-ব্ূপকথা এগুলির মধ্যে আবাল্য সতর্কতার সঙ্গে গড়ে তোলা ধ্যান- 
ধারণাকে এড়িয়ে বিশ্বাসভজের বেদনা, অথবা বিশ্বজ্বগৎ সম্পর্কিত নতুন অপরিচয়, কিংবা মানুষের প্রতি মানুষের অন্ায় আচরণে 
যে 65 নৈরাশ্ত এ সবই ধর! পড়ে এবং সেই কখনো রূপকথ! কখনে! চরিত্রহ্থষ্টির সঙ্গে তার এই মানসিকতা মিলে এক 
নতুন ate তৈরী করে। 

কিছু কাহিনী এবং ছড়া নিছক রূপস্থটর প্রয়াসী। বৈজ্ঞানিক নীলমণি-বাবুর ভুলোমনের পরিচয়ের পর ভুলুরাম শর্মার 
কাণ্ডকারখান। জানিয়ে দেওয়া ছড়াটি একে অপরকে WR করে তুলেছে | 'রাজ্জার বাড়ি'তে ঘরের কাছের রাজার বাড়ি যে 
বালক দেখতে পায়নি__তাকে তার ইরুমাপী যে ভাবে ভোলাতো মা তার খোকনকে সে ভাবেই ভোলান গল্পের শেষের 
ছড়ায়। "fere চণ্ডী’র মধ্যে যে ছুটি ছড়া আছে [ “আলো! যার মিট্মিটে* ও ‘যেমন পাজ্জি তেমন বোকা” ] এ ছুটিই v8] 
নকৃশার পরিপূরক | মুনশিজীকে 'জীবন gfe’ ও ‘ছেলেবেলা’ পড়া পাঠক মাত্রই চেনেন। কিন্তু এখানে নতুন মন্তব্য যুক্ত 
হয়েছেঃ 
এই থেকে একট! কথা শেখা যায়, CH ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে কখনো! হার হয়ন।। আর একটা কথা এই যে নিজের 
মনে যদি জানি জিতেছি তাহলে সেই হার কেউ কেড়ে নিতে পারে ন1। 

ছড়ায় এই WIS উদ্ধৃত হুল : “ভীষণ লড়াই তাঁর উঠোন কোণের/সতুর মাটা ছিল নেপোলিয়নের ।-.**.বাহিরের 
ব্যবহারে হারে সে সদাই/ভিতরের ছবিটিতে জিত ছাড়া নেই ۳ ম্যাজিসিয়ানের কাহিনীর শেষের ছড়াটি-[ যেটা ষা হয়েই থাকে 
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সেটা তো হবেই ] না থাকলে হ. চ. হ-র টাইপটি শ্বাছ হত না। একালের ছেলেদের চেয়ে সেকালের ছেলেদের TB ছেলে- 
aie বোঝাতে ‘মুক্ত কুস্তলা” অংশ । কিন্ত এখানে ছেলেবেলার দৃশ্তগুলি উদঘাটন করতে গিয়ে যে ক্রুবপদ গুনগুনিয়ে উঠছে 
মনে wise: ‘সাফ হয়ে এল পাল!/নাট্যশেষের দীপের মালা । নিভে সিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে [eec হয়ে এল এবার।। 
ষ্টেজের বীধন খুলে দেবার/নেবে আপছে আঁধার যবনিকা1-.*অসীমদূরের প্রেক্গণীতে/পড়বে ধর! শেষ গণিতে/জিত হয়েছে 
কিংবা হুল হার” পালা সাঙ্গ হয়ে এসেও অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে যা ধরা পড়বে সেই শেষ গণিত এখনও না কষা ETS | 
কিন্তু জিত হওয়া বা হার হওয়ার উপমাটা মনে আসছে কেন? মৃত্যুর পরেই কি তবে ধরা যাবে ০০৮ 
কোথাও সত্যতা আছে কিনা এবং বিশ্বাস করে ] না হেরেছেন। 

সি ا‎ EE EE TI 
লাগা-_এই ব্যাপারটিই গল্পসল্লে লক্ষ্য করা যায়; সেই স্থর কখনও অসম্ভব নৈরাস্তেরও | যেমন ‘ধ্বংস’ গল্পের শেষের ছড়ায়। 
ছড়ার মত হাস্কা চালে বলা হলেও বক্তব্য মোটেই হান্ধা নয় : “মান্য সবার বড়ো জগতের ঘটনা/মনে হৃত, মিছে না এ শাস্ত্রের 
রটনা/তখন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি। যখন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি।, কিন্ত এধন? ‘পশ্চিযে হেনকালে পথে কাটা 
বিছিয়ে/সভ্যতা দিল দেখা দাত তার f চিয়ে/সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিঙ্ন জানি Gate দেখি কী অশুচি কী যে অপমানিত! 
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের/তার সবচেয়ে Be Tiare পেষণের P নবজাতক গ্রন্থের ‘পক্ষীমানব’ কবিতার কথা মনে 
পড়ে। সেখানে ভগ্গীটা ছিল সিরিয়াস । এখানে তা নেই তবু এ ছড়াতেও কি মান্গষ সম্পর্কে কবির এক প্রচণ্ড মোহ-মুক্তি 
প্রকাশ করে না? হতাশা ও tasty তীব্রতম বলেই কবির থেকে বেরিয়ে আসে £ "মানুষের সাজে যে কে সাজিয়েছে 
অন্থরে/আজ দেখি পণ্ড বলা গাল দেওয়া পশ্তরে/মান্থযকে ভূল করে গডছেন বিধাতা/কত মারে এত বাঁকা হতে পারে 
সিধা 5۱۱ এত শক্ত কথা রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে বেরিয়ে আসতে পারে একথা ভাবা! কঠিন। এ ছড়াতে নাতনিকে 
কোন্‌ অভিজ্ঞতার গল্প শোনাচ্ছেন দাদামশায় ? একি শুধুই cpm: যে অভিজ্ঞতা শেষ পর্বের কবিতাগুলিতে ধরা পড়লো, 
কিংবা 20 জানিয়ে গেল, শেষতম পর্বের এই অপরূপ owe কি সে তার ভাবনার ছাপ রেখে গেল না? ۱ 

মানুষের প্রতি মনোভাব পাল্টানোর অন্ত একটি RES গল্পসম্লে ধর! পড়ে। সেটা হুল সাধারণ মানুষের দিকে 
ফিরে আসা। কথাটা মোটা শোনায় সত্য। সব মানুষই কি সব মাস্ুষের ধ্বংসে নিয়োজিত ? কিছু ‘সিভিলাইজড’ ate 
WS সমাজের ধ্বসে উদ্যত | ভেবে দেখলে “সিভিলাইজ.ড' মানুষ যাই করুক ন! কেন একদল xpws সিভিলাইজেশনের দা 
বেয়েই চলেছে। যদি তর্ক করা যায় কার দান বেশি,-দীড়ের না পালের, তাহলে? Aiea সঙ্গে পালের বুঝি গোপন 

রেষারেফি'--এই ছড়ায় তর্কের সমাধান নেই, বরং কবিত্বের হাওয়ায় তর্কটিকে হারিয়ে ফেলা আছে। তার কায়ণ এটি cow 
‘বড়ো খবর’ [ ১২।২।৪১ ] লিখবার অনেক আগে ] ১৯৩৭ [ | কিন্তু বড়ো খবরে? দাড পালের ঝগডা থামাবার পর মাঝি 
দেখছে: ‘কিন্তু লক্ষণ ভাল নয়। দীড়গুলোর মজবুত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোনদিন খাড়া হয়ে Re, লাগাবে 
ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের গুমোর | ধরা পড়বে দাড়ই চালায় নৌকো? 

এবার এর সঙ্গে মিলিয়ে ‘জন্মদিনে’ কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতা [ ২১৷১৷৪১ ] "mers প্রসারিত এদের বিচিত্র et) 
তারি ’পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত RATE কিংবা “আরোগ্য”-র ১০ সংখ্যক কবিতা [eius ] তাহলে আমানের 
বক্তব্যও সমধিত হবে এবং ভাতে গল্পসঙ্লের তাৎপর্য আলাদা বলে মনে I এছেন চিন্তার স্থতে| ধরেই কি মানেজার- 
3۳7230798 হয়? এ গল্পের শেষের ছড়ায় [ তুমি ভাবো এই যে বৌটা/কিছুই বুঝি নয়কো ওটা/ফুলের গুমোর সবার চেয়ে 
বড়ো [ তার সাক্ষ্য রয়েছে । বলা বাহুল্য মূল Tete থেকে বিচ্ছিন্ন করে পড়লে এ ছডাটি didactic বা নীতিমূলক বলে 
গণনার বাইরে রাখতাম--মূলের সঙ্গে জড়িয়ে তার আলাদা ব্যঞ্জনাটা ধরা পড়তো না। আর মানসিক অবান্তর পরিবর্তনের 
ইঙ্গিতও পেতাম না। আরও বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথ কি হতেন বা কি হুতে পারতেন তা নিয়ে গবেষণা maen 
ইসারাটাই আমাদের কাছে CB). 





৪৮ রবীন্দ্র 


faces এই পরিবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি কিছু টের পাচ্ছিলেন? এই পরিবর্তনে তিনি কি নিজেকে নিয়েও 
পরিহাস করেছেন! তা না হলে গল্পসল্পের ভূমিকারূপী ছড়াটিতে এমনভাবে কৈফিয়ৎ এবং আত্মপরিহাস করবেন কেন? 
] 1615 হয়ে করি প্রফেটের ভাণ; শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান | 


৫ 

 গল্সল্পের twat একসঙ্গে লেখা হয় নি। বিভিন্ন তারিখে এগুলি লেখা । [ দ্রঃ র. র ২৬ খণ্ড] কিন্ত 

একনঙ্গে সাজিয়ে দেওয়ার মুলেই সচেতন মনের শিল্পকীতি ধরা পডে। ছডাগুলির মধ্যে কেবল একটি [ আসিল ۲۵ 

হাতে রাজার ঝিয়ারি ] waa স্থান পেয়েছে। [চিত্র বিচিত্র, 91৯৬৭ জ. শ-সং ] এর কারণ এগুলির একটিও স্বতন্ত্র ۱ 

পেতে পারে না। পেতে হলে সমগ্রতার তাৎপর্য ক্ষুণ্ন হবে। প্রত্যেকটি ছডাই পূর্ববতী গস্ভাংশের ভূমিকার অপেক্ষা 

রাখে এবং প্রত্যেকটি গণ্যাংশেরই পরিশিষ্ট এই ছভাগুলিতে। সব মিলিয়ে গল্পসক্প। রবীন্দ্রনাথের শেষতম পর্বের একটি 
আশ্চর্য শিল্পরূপ i 


বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্আলোচনা 
দেবব্রত পালিত 


বুদ্ধদেব و‎ রবীন্দ্রবিরৌধী একথাট1 কি করে জানি রটেছে। আমার মনে হয়েছে তাঁর মত শ্রদ্ধা নিয়ে বেশি কেউ 
রবীন্দ্রনাথ পডেননি। ১৯৩৯-এ রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, “আপনাকে অসম্মান করা আমার কল্পনাতীত ৷? ১৯৩৩-এ লিখেছিলেন 
“আমার কাছে_ প্রত্যেক বাঙ্গালী লেখকের কাছে--কিন্ত বিশেষ করে আমার কাছে আপনি দেবতার মত। আপনার 
কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি।» বুদ্ধদেবের রচনায় এইটেই রবীন্দ্রনাথ ACE সাধারণ মেজাজ। এইটেই তার 
রবীন্দ্রপ্রণতির ভঙ্গী। ববীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবিশ্রেষ্টদের মধ্যে. একজন সাহিত্যে তাঁর সৃষ্টি বিপুল, বুদ্ধদেবও wata wis 
সঙ্গে সমালোচনা লিখেছেন অনেক-_্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তার একটা বড় অংশ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি অনেক 
লিখেছেন-_আমরা প্রত্যেকটি কথা আলাদা আলাদা না বিচার করে কতকগুলি সাধারণ সত্য বুদ্ধদেবের লেখা থেকে 
পাবার চেষ্টা ۱ 

(১) রবীন্দ্র সমালোচনার একটি ধার! তাকে ধধি বানাতে চায়, দ্বিতীয় দল ی‎ ভাবে-ভাষায় ব্যভিচারী 
মনে করে, তৃতীয় দল স্থুলকলেজের প্রশ্নোত্তর রচনায় ব্যস্ত এই তিনটি ধারার ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লেখেন রবীন্দ্রনাথকে, 
"অধিকাংশ লোক সাহিত্য বিচার করে সম্পূর্ণ অসাহিত্যিক ভিত্তিতে 1” রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে যে দেশ প্রস্তুত ছিলনা 
তা বুদ্ধদেব “কবিতায় দুর্বোধ্যতা প্রবন্ধে লিখেছেন। ৮ 

(২) ববীন্দ্রপ্রতিভার ব্যাপকভা বোঝাতে বুদ্ধদেব কবিকে বলেছেন Phenomenon, আশি বছরের মৃত্যুকে বলেছেন 
অকালমৃত্যু, বগেছেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের pats, শেক্সপীয়র, ডাইডেন এবং ইংরাজী বাইবেল 'একসঙ্গে। বলেছেন 
Rabindranath is the world’s most complete writer. তাই রবীন্দ্রনাথ খণ্ডে খণ্ডে বোঝা যাবে ۱ 


E 


x 
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(৩) রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস কিভাবে সংকীর্ণতার বেড়া কেটে উদ্ারতর হুল সে সম্বন্ধে বুদ্ধদেব দেখালেন স্বনির্ভর 
ধর্ম থেকে রবীন্দ্রনাথ মানবধর্মে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন | "The usual order is reversed in him, the older he grows, 
the more secular he becomes.” 


(8) রবীন্দ্রনাথের গন্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলেছেন যে, কোন কবি যে তীর ভাষার শ্রেষ্ঠ واد‎ লেখক হতে পারেন এর ! 
একমাত্র উদ্নাহ্রণ রবীন্দ্রনাথ | সাধু গন্ধে রবীন্দ্রনাথ শেষ কথা, বুদ্ধদেব বলছেন। বাংলা গত্ভে রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার | 





বিজয়পতাকা উড়লো দীর্ঘ দিন। . শেষ পর্যন্ত "logs রচনা করে রবীন্দ্রনাথ "দেখালেন গদ্যের সপ্তাবনা কতদূর যেতে পারে। ' 


বুদ্ধদেব বিশ্বাস করতেন যে-গল্চে শ্যামলী, পুনশ্চ লেখা সেই ۱95 শেষের কবিতা লেখা | 
(O রবীন্্প্রবন্ধের আলোচনায় বুদ্ধদেব লক্ষ্য করেছেন যে বিষয়বস্তকে ছাপিয়ে ওঠে তীর f | 
সমালোচনাকে তিনি wed করে তুলেছেন। পত্রাবলী প্রসলে, বিশেষ করে ছিয়পত্র প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বল্লেন, “অমন প্রাণোচ্ছুল 


যুগপৎ অমন ব্যক্তিগত ও সাবিক, অমন agea ও অফুরস্তরূপে পাঠযোগ্য পত্রপর্ায় রবীজ্রনাথও আর দ্বিতীয়বার রচনা ; 


করেন নি। বিদেশী সাহিত্যয়সিক বুদ্ধদেব বলেছেন, “বৈদেশিক লেখকরা ভালো নাটক, উপন্তাস, প্রবন্ধ যদি বা লিখেছেন 
٩۱5 শিল্পের এমন hof, এমন বিচিত্র বৈভব আর কারে] রচনায় প্রকাশ পেয়েছে কিন? সন্দেহ |” 


(e) বুদ্ধদেবের মতে থে মাধুর্ষমপ্তিত বিচিত্রতায় বাংলা ছন্দ আজ স্থশোভন তা সিদ্ধিদাতা রবীন্দ্রনাথেরই | 


"Pi বাংলা ছন্দের তিনটি মূলধারাকে ভেঙে পরিমান্জিত করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে তাদের 
মিলিয়েছেন। 

(৭) রবীন্দ্রনাথ পলাতক আইভরী টাওয়ার বিলাসী কবি নন এ কথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম পুরুষ বুদ্ধদেব 
1۳5 5 ভাষায় বলেছেন। বলেছেন ‘রবীন্দ্রনাথকে যারা আইভরি টাওয়ারের বাসিন্দা বলে জানেন তারা পরম ভ্রান্ত e 
আহ পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে RITE এমন কোন অপমান ঘটেনি যার তীব্র প্রতিবাদ তিনি না করেছেন। গত কয়েকবছর 
ধরেই পৃথিবীতে যুদ্ধ চলেছে, আবিসিনায়, চীনে, স্পেনে.*.কিস্ত এই উলঙ্গ উন্মত্ততার বিরুদ্ধে ety ছাডা আর কোন 
বাঙ্গালী কবির কণ্ঠস্বর তো ফুটলো না? 

(7) রবীন্দ্রনাথ ও Beare’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রসমলাময়িক কবিদের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করেন JE | 


রবীন্দ্রনাথের মতো হতে গিয়ে তার! রবীঞ্জনাথে হারিয়ে গেলেন। কল্পোলের পরবর্তী বিদ্রোহ বাংলা কবিতার মুক্তির wu 


অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে পাবার জন্ত তীর মধ্যে হারিয়ে যাবার জন্ত নয়। 

() শেষ দিনগুলিতে বুদ্ধদেব মহাভারতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। পঁয়ত্রিশ বছর আগে মহাভারতের সরুল 
চরিত্রগুলি শ্বরূপ না হারিয়েও রবীন্দ্রনাথের হাতে কেমন করে আধুনিক হুল, তার আলোচনা করেছিলেন বুদ্ধদেব। বলেছিলেন, 
“মহাভারতে যারা সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন এবং কঠিন রবীন্দ্রনাথ তারা ব্যাকুল বিডদ্বিত এবং অমীমাংসিত v 

বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন, একটি সংক্ষিপ্ত রচনায় তার সব প্রসঙ্গ স্পর্শ করাও সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবের 
মতের সঙ্গে সবাই একমত হবেন এ দাবী করি না, তবে তিনি যে রবীন্দ্রবিরোধী ছিলেন না এবং সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠাই 
তার সমালোচনার ‘মোটিভ’ ছিল এ কথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন। 

বুদ্ধদেব লোকান্তরিত হয়েছেন, তিনিও আমাদের অনেক দিয়েছেন। তার সাহিত্যকৃতির eu, রবীন্দ্রমানস উদঘাটনে 
Sta সাধু প্রচেষ্টার uu, ভাবীকাল তীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ্মরণ করবে। 
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অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় 

areas আধখানা! হলো দেহ, বাকি আধথান! তার মন। প্রত্যেক মাহুষকে তাই স্বাস্থাবান হিসেবে গডে তুলতে 
হলে দেহ ও মন উভয়ের পুষ্টি প্রয়োজন p মাহ্ষের মনের পুষ্টিসাধনের দায়িত্ব শিল্পীর । সাহিত্য শিল্পেরই একটা মাধ্যম, 
তাই সাহিত্যিকও শিল্পী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, তিনি আরও ব্যাপক অর্থে শিল্পী | শুধু এই ود‎ নয় যে সাহিত্য ছাডাও সঙ্গীত, 
চিত্রকলা, অভিনয় ইত্যাদিতেও তিনি ছিলেন দক্ষ রূপকার | বরং যে ব্যাপ্তি বা বিস্তার শিল্পীকে চিহ্নিত করে সাধারণ মানুষের 
ভীড়ে_যে প্রতীক্ষা-তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা ew থাকে মহৎ শিল্পীর মধ্যে, সুন্দরের অন্ত, মহত্বের জন্য-_-ত্যাগ ও ধৈর্য, সৃষ্টির 
জন্য--জীবনের যে কেন্দ্রবিন্দু পৃথবীর বিশাল পরিধিকে সংহত করে আনে শিল্পীর মধ্যে, প্রয়াস পায় সদাসঞ্চরণশীল মনকে 
একটা নির্দিষ্ট প্রাপ্তি বা প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় প্রশাস্তিতে এসে বিরাম লাভ করতে, বা সংরাগের অঙ্তুভব, সত্য ও সুন্দরের 
প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণে, কিংবা মানবপ্রেম, সেই মৃত্যু Wu XD দেশ থেকে মহাদেশে কাল থেকে মহাকালে ভাস্বর হয়ে থাকে 
ুত্রতাতুচ্ছতা ও দৈনন্দিন Bree এবং যে নিবিড় প্রসন্নতা, একাগ্রতা ও ধ্যানময়্তা শিল্পীর were শিল্পচেতনাকে রঙে- 
রসে-বর্ণে جوتو‎ করে তোলে তীর অস্তঃসলিল হৃদয়ে, রবীন্দ্রনাথে তার মহত্বম প্রকাশ দেখা যায়। মহৎ শিল্পীর oferty, তাই, 
রবীন্দ্রনাথের আসন সর্বাগ্রে | : 

এপ্রসঙ্গে শ্বভাবতাফিক প্রশ্ন তুলতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, এবং কিভাবে তা প্রমাণিত। মহৎ 
শিল্পীর যে চারিত্রধর্ণের কথা আমি আগেই বলেছি, তার সাথে রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্ষের মাধুর্য খুঁজে দেখবার চেষ্টা করলেই 
এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। শিল্পীকে কেউ কেউ বিশুদ্ধ AB] বলেন, কেউ বা সমাজের সব ভাল-মন্দের দায় শিল্পীর 
কাধে তুলে দেন। দুটি মত সপ্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর হলেও বিস্ময়ে হতবাক আমরা প্রত্যক্ষ করি, রবীন্দ্রনাথ এই উভয় 5 
যথাযথভাবে পালন করেছেন_। বিশুদ্ধ নান্দনিক রসস্থ্টির পাশাপাশি তিনি هه‎ প্রবন্ধমালায় রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, 
বুদ্ধ, যীশু প্রমুখ ater ব্যক্তিদের চরিত্র প্রতিভাত করেছেন আমাদের মত তরলমতি অগভীর ARIF 3 
সম্মুখে । ব্যক্তিপূজাব! ভক্তি-মাহাত্মোর সহজ, সরল-অবন্ধুর পথে পদচারণা করে তিনি ভার কর্তব্য সমাপন করেন f | 
বরং দেখতে চেয়েছেন জীবনের অর্থ কী, কাকে বলে সার্থকাবে বেঁচে থাকা, এবং RIA সার্থকতা কোন্‌ মুলমন্ত্রের 
মধ্যে নিহিত | শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে আলোচনা করেছেন শিক্ষার সমস্ত সংস্কারের উপায়, শিক্ষার প্ররুতরূপ ও অর্থ) 
‘শান্তিনিকেতন’ প্রবন্ধমালায় অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, অসৎ থেকে সতে, অন্ধকার থেকে আলোতে পরিক্রমণের "rp সন্ধান 
করেছেন ) ধর্ম”, ‘মানুষের ধর্ম-এ আত্মাহসন্কানের মধ্যে সাবজনীন Ic আলোকবর্তিকা আমাদের উপলব্ধি করাতে প্রয়াস 
পেয়েছেন ; “আত্মশক্তি” রাজাপ্রজা’, “ভারতবর্ষ” “amt ও সমাজ” শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে সমকালীন রাজনৈতিক সামাজিক 
এমন কি অথনৈতিক সমস্তাও আলোচনা করেছেন। 

সাহিত্য শিল্পের একট! মাধ্যম হলেও সাহিত্যমাত্রেই শিল্পধর্মী নয়। সাহিত্য qwe দু-রকমের, জ্বীবনধর্মী ও funi, 
জীবনধর্মী সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মাঙ্গুযের জৈবনিক সত্তা, তার অভাব-অভিযোগ-চাহিদা বাসনা-কামনা ইত্যাদি 
পাধিব মূল্যবোধকে প্রতিভাত করা । অপরদিকে শিল্পধর্মী সাহিত্যে লেখকের জীবনপ্রতীতি অপেক্ষা শিল্পপ্রতীতি অধিক 


aN 
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মূল্য পেয়ে থাকে। জীবন দ্বিজ্ঞাসায় লেখক যতটা পীডিত হন, তার থেকে বেশী পীড়িত হন শিক্পজিজ্ঞাসার তাগিদে | 
was Pedy রচনায় জীবনকে অস্বীকার করা হয় না, উপেক্ষিত হয় না মানুষ বা TE | শুধু লেখকের জীবনদর্শন 
অতিক্রম করে যায় ga জৈবনিক 6 ١ বাংলা কথাসাহিত্য থেকে 18 এই ছুই ভিন্ন ধর্মী সাহিত্যের উদাহরণ ধোজা 
যায়, তাহলে জীবনধর্মী শিল্পী হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এদং শিল্পধর্ণের وكات‎ হিসেবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাম স্বতঃই উচ্চারিত হবে। | 
বিশ্বসাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অধিকাংশ লেখকই সাহিত্যের এই ছুই ধর্মের যে-কোনো একটিকে তার 
রচনার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো জোকোত্বর লেখকের রচনায় শিল্পধর্ম ও জীবনধর্ের 7 ঘটতে 
দেখা যায়। সাহিত্যের ইতিহাসে খুবই বিরল ঘটনা, কখনো কখনে তা দেখা যায় বিশ্বচেতনাশ্রয়ী কোনো লেখকের রচনায়। 
রবীন্দ্রনাথ এই বিরল জাতের শিল্পী। Sta সাহিত্য, শিল্প ও জীবন, মানব আকাজ্করিত এই ছুই weld সম্পদের পারম্পর্য রক্ষার 
অবিস্মরণীয় উদাহ্রণ। জীবনকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন পরিপূর্ণভাবে । এবং যা হয় প্রকৃত অর্থে উপলব্ধ, তা 
নিশ্চিতভাবেই অতিক্রম করে যায় দৈনন্দিনতার ক্ষুদ্র গণ্ডী। জীবন, তাই, রবীন্ত্রনাথের কাছে ছিল না শুধু বেঁচে থাকার 
az; শিল্প নয় শিল্পের জন্ত। তীর Bers মূল দর্শনই ছিল জীবনকে শিল্পকপ দেওয়া। জীবন যেখানে তার শ্বরূপকে 
চিনে নিতে পারে এবং সকল প্রকার অপূরণীয় সম্ভাবনাকে সফল করে তোলে সত্য ও সুন্দরের প্রতি প্রগাঢ় ABN, তখনই 
তা শিল্পপদবাচ্য হয়ে ওঠে। নান্দনিক দিক থেকেও এ-কথা শ্বীকৃত যে জীবন যথন সকল প্রকার অসংগতিতে উত্তীর্ণ হয়ে 
স্থসংগৃতিকে আশ্রয় করবার পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ করে তখনই তা হয়ে ওঠে শিল্পসংজ্ঞাবাচ্য | অর্থাৎ জীবনের মধ্যেই শিল্পের, 
প্রকৃত উপাদান প্রোধিত থাকে। তাকে খুঁজে নিয়ে প্রকৃত রূপদানের দায়িত্ব হলো শিল্পীর। জীবনকে সামগ্রিকভাবে 
উপলব্ধি করা এবং অথণ্ডতার মধ্যে জীবনের যে সত্যমূল্য তা অস্থভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সে-জন্তই জীবনধর্ম ও শিল্পধর্ম, 
উভয়ের মধ্যে aly স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন | 
ভাবা যেতে পারে “গোরা? উপস্াসের কথা। উপন্থাসেব প্রধান চরিত্র গৌরমোহন হিন্দুধর্মের গৌড়া অনুরাগী || 
কঠোর ধর্ষান্থগত্য ও جو‎ আচারনিঠার জন্য সর্বদা তাকে রক্তমাংসের xh বলে মনে হয় না। সে CF আচার-বিচার! 
্থায়নীতি ও কর্তব্যকর্মের জীবন্ত মৃ্তি। এ-চরিত্র অবাস্তব নয়, এমন মানুষ অনেকই আছে মনের সুকুমার প্রবৃত্িগুলিকে। 
অবহেলা করে যারা! FATS আচারনিষ্ঠার দাস হয়ে পডে। দ্মেহ-ভালবাসা-প্রীতি ইত্যাদি মানবিক ধর্মকে তারা নেহাতই: 
দুর্বলতা জ্ঞান করে। এ-দিক দিয়ে গৌরমোহনের চরিত্র একটু বিরল প্রকৃতির হলেও অবাস্তব নয়। তার চরিত্রের এই 
বাস্তবতা গ্রহণীয় হলেও রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে পরিবর্তন আনলেন। যে কঠোর চিত্বসংযম ও ঢারিত্রকাঠিন্য ছিল তার; 
বৈশিষ্ট্য তা দূরীভূত eral 5855 প্রতি প্রেমে। যে হিন্দুধর্মের প্রতি তার আনুগত্য ছিল প্রবল, সেই ধর্মের প্রতি! 
তার অনধিকার যখন প্রমাণিত হলো, জানা গেল যে সে এক আইরিশের পুত্র, তখন মনের গভীরে সে মুক্তির ۲ 
RST করল। 
ধর্মের বাহিক আঁচার-আচরণকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন শ্রদ্ধা করেননি। এই আচার-আচরণের শৃঙ্খলা মানুষের 
কোমল বুভিগুলিকে ধ্বংস করে। যা একান্তভাবে মানুষের আপনার, শ্বতোৎসারিত, তাকে অবদ্মিত রেখে আদর্শ, 
পালনকে Teale কখনো! অধিক মুল্য দেননি। ভাই ‘গোরা’ উপাশ্থাসে গৌরমোহনের চারিত্রিক কাঠিন্ত শেষপর্যন্ত বজায় 
থাকল না, স্থচরিতার প্রতি প্রেম তাঁর অবসান ঘটালো! । শিল্পী যেহেতু জীবনের স্থসংগতির TRIS রূপকার, সামন্তন্ত ও 
ww? যেখানে জীবনের-_এবং শিল্পেরও- প্রাথমিক উপাদান, সেহেতু wq tey ও আচারনিষ্ঠা দিয়ে কোনো মানুষ ' 
সম্পূর্ণ ও সামধন্তপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। uw বিধানের জন্য তার মধ্যে মানবিক ও জৈবনিক গ্রবৃত্তিও বিকশিত ven 
দরকার । তাই ‘গোর!’ উপন্তাসের এবম্প্রকার পরিণতি | - 
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eR রবীন্দরচ্চ 
প্রেম-প্রীতি, বিক্রম রাণীর প্রতি Bag প্রেমে RYS হয়েছিলেন তার sie] এই অসংগতির ফলম্বরূপ ঘটল রাজ্যে 
অশান্তি, রাণীর গৃহত্যাগ ও সর্বশেষে রাণীর জীবন বিসর্জন | কর্তব্য কর্মকে অবহেলা করার TI বাণীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাজা 
বিক্রমের মধ্যে আসে অস্থৃতাপ, আসক্তির অবসান ও সত্যোপলন্ধি। এই দিক থেকে বিচার করলে যে RAS ও ITER 
চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা হলো ‘রক্তকরবী’র রপ্জন। একদিকে নন্দিনীর প্রতি সুগভীর প্রেম ও অন্যদিকে বহিজগতের 
বিপুল কর্মভার-_ দুয়ের প্রতিই সমান মূল্যবোধ তার মধ্যে জাগরুক, কোনো একটির প্রতি সে অধিক উপগত নয়। জীবনের 
ছুই প্রধান সত্যকে সে গ্রহণ করতে পেরেছে বলেই সত্যদর্শন করতে তার কোনো বাঁধা নেই এবং মে-কারণেই রঞ্জন মৃত্যুর 
পরেও সন্ধান দিয়ে যেতে পারে মহামিলনের, মহাষাত্রার, মহামুক্তির। তার মৃত্যুর পরে নন্দিনী তাই বলতে পারে: 
মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর এই যে আমি শ্রনতে পাচ্ছি। আর রাজার মুখে শুনি £ মরতে তো পারব। এতদিনে 
মরার অর্থ দেখতে পেয়েছি-_-বেচেছি। 

রঞ্জনের মৃত্যুব প্রসঙ্গে মনে আসে রবীন্দ্রপাহিত্যের আর একটি মৃত্যু £ ভাকঘরের অমলের। Wes ফুটফুটে একটি 
বালক, পৃথিবীর রঙ-রস-গম্ধ অনুভব করার আগেই ঘুমিয়ে পডল টিরঘুমে | একে কি সম্পূর্ণত| বলা যায়? কিংবা স্ুসংগতি 
xiu? একটি অস্ফুট প্রাণ সম্ভাবনাময় জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে যখন ঝরে পডল শুকনো পাতার মত, তখনও কী 
নিধিকল্প হৃদয়ে আমরা তা! মেনে নিলাম, হুলাম না ক্ষণ, ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত। কী করে তা সম্ভব হলো? কোন্‌ THT ' 
রবীন্দ্রনাথ এই অসাধ্য সাধন করলেন? আসলে তিনি অনুভব করেছিলেন সত্যাসত্য, উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের মূল ও 
মৌলিক অভিধা, তাই তিনি জ্বানাতে পারলেন এমন একটি প্রশাস্ত-ধ্যানমঞজ-নিকুত্তেজিত মৃত্যু | 

অমলের মধ্যে ছিল বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি এক আকুল আগ্রহ। ‘বলাই’ গল্পের বলাই-এর মত সে আসলে সংপৃক্ত ছিল 
প্রকৃতির Te Î গাছের একটি ডাল কেটে অন্তত্র স্থাপন করলে তা যেমন বাচতে পারে না, ঠিক তেমনি হয়েছিল অমলের 
ক্ষেত্রে । তাই মৃত্যু ছিল অবশ্থস্তাবী - এবং তাঁর ও আমাদের পক্ষে সমাদরে গ্রহণীয়। অমলের যদি মৃত্যু না হতো, সে 
যদি ওইভাবে বেঁচে থাকত আরো কিছুকাল, তা-হলে সেটাই হতো প্রকৃতির রাজ্যে এবং তার জীবনেও বিরাট একটি 
ছন্দপতন, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার কোনে! উপায় তার ছিল ai কারণ, কবিরাজের নিষেধ । কবিরাজের, নাকি 
শুদ্ধ আচার-বিচার, প্রাত্যহিক নিয়মনিষ্ঠার, যাকে ‘গোর!’ উপক্কাসে তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রকট করে তুলেছিলেন? নিত্যকার 
গণ্ডীবন্ধ জীবনের সঙ্গে বাধন-ছেড়া উদ্দাম প্রকৃতির আহ্বানের মধ্যেই মূলতঃ ‘ডাকবরে'র নাটকীয় 59 ١ এবং অমলের ABT, 
বস্তুত সে-ও তো সীমার মধ্য থেকে সীমাহানতায় মুক্তি লাভ wal] যে প্রতীক্ষা ও সহিষ্ণুতা অন্তর্লান থাকে মহৎ শিল্পীর মধ্যে 
সেই প্রতীক্ষা ও apon প্রাপ্তিময় সম্ভাবনাই অমল লাভ করল তার ক্ষুদ্র জীবনের অবসানে। জীবনে যে ছিল চার 
দেওয়ালের সংকীর্ণ চৌহুদ্দীতে বন্ধ তার সেই মুক্তিপিয়াস্থ মন ফিরে গেল সময়হীন, সীমাহীন এক লোকে, যেখানে প্রসন্নতা- 
একাগ্রতা ও ধ্যানময়তার অবস্থান । মৃত্যুতে যে হতে পারে req, পরম পাত্বনার বিষয়, শিল্প সৌষম্যে gud, তার 
প্রমাণ ۲ | 

জীবনধর্ম কীভাবে শিল্পধর্মের সঙ্গে সাধুজ্য লাভ করে তার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও পাওয়া যায়। 
‘পুনশ্চ'র ‘বাঁশি’ কবিতায় সওদাগর অফিসের এক কেরাধীর কথা তিনি বলেছেন। পঁচিশ টাকা তীর বেতন। mecnm বাড়ী 
ছাত্র পড়িয়ে খাওয়া জোটে । তার ঘরের দেওয়ালে নোনা ধরেছে, মাঝে মাঝে খসে পড়েছে বালি। আলো জালানোর 
খরচ বাচাতে সন্ধ্যাবেলাট! সে কাটিয়ে আসে শিয়ালদা স্টেশনে । বধাকালে তার গলির মোডে জমে ওঠে আমের খোসা, 
কাঠালের ভূতি, মাছের কান্‌কো, মডা বেডালের giai] এই যে একটা ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, দরিদ্র নিয়বিত্ত পরিবারে 
এটাই বোধহয় পরম সত্য। কিন্তু স্তরের দারিদ্রই ছিল তীর কাছে প্ররুত দারিদ্র, আধিক অভাবকে তিনি WICH 
অন্তরায় বলে মনে করেন নি। তাই দরিদ্র কেরাণীর মধ্যে FU কালের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে অনাদি কালের এক চিরায়ত 
সত্য ধর] পডে। রবীন্দ্রনাথ লেখেন হঠাৎ সন্ধ্যায়/।সন্ধু-বারোয়ায় লাগে তান,/সমস্ত আকাশে বাজে/অনাদি কালের বিরন্- 


AS 


| 
| 
রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্ম eo 

বেদনা।/ তখন মুহূর্তে ধরা পড়ে/এ গলিটা ঘোর Fig, [afe মাতালের প্রলাপের মতো।- এবং আরো পরে: এ গান 
যেখানে সত্য/অনস্ত গোধূলি লগ্নে/(সেইথানে/বছি চলে ধলেশ্বরী /তীরে তমালের ঘন why; আঙিনাতে/যে আছে অপেক্ষা 
করে, তার/পরনে ঢাকাই শাডি, কপালে 6 | 

এমনি-ই হলো রবীন্র-সাহিত্য- শিল্প প্রতীতি ও জীবন প্রতীতির পারম্পর্ধ রক্ষার অপূর্ব ইতিহাস। তাঁর বিশুদ্ধ শিল্প- 
চেতনা চৈতন্যের গভীরে ভ্বীবনচেতনার সঙ্গে দ্বৈত সঙ্গীতের মত CCE উঠেছে--কিস্ত স্থূল জৈবনিক প্রয়োজনবোধ কখনও 
তার ۳۳۲ প্রভাবিত করতে পারেনি | জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, যা শিল্পের প্রধান রঙ্গভূমি সেখানে কোনো ঘাটতি 
ছিল না, কিংবা! মানবতাবোধ, যা ক্ষুদ্র পরিধির থেকে উত্তরণ ঘটায় বিশ্বনিখিলের বিশাল প্রাঙ্গনে, ঘাটতি তাতেও ছিল না; 
বরং তীর শিল্পসত্তা সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতি রক্ষা করেছে যানবসত্তার সঙ্গে) দুয়ের মধ্যে কোনোটিই হয়নি অবহেলিত, কিংবা একটিকে 
অতিক্রম করে কখনই উগ্রভাবে প্রকাশ পায়নি অপরটি। প্রকৃত বিশ্লেষণ হলে দেখা! যাবে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনা 
ধমিতার মূল جد‎ wea রেখেও তার আত্যস্তিক শৈল্পিক যৃদ্যবোধ-অতিক্রম করে গেছে জীবনের সীমিত অসংগতিগুলি_ 
অস্বীকার করে গেছে সকল পাঁধিব و که‎ সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের নির্দিষ্ট সরলরেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ন! 
হয়ে কোনো লোকাতীত বৈরাগ্যের প্রভাবে খুজতে আগ্রহী হয়েছে সৌন্দর্য ও সত্যের মূল Wu, সীমাহীনতার বিশালত্ব _ 
সীমার মধ্যেই তাই বেছে উঠেছে অপীমের আপন Wd এবং সে কারণেই দেশ-কাল-পরিবেশের যে পটভূমিতেই তারা রচিত 
হয়ে থাকুক না কেন, অচিরেই অতিক্রম করে গেছে সে-সব গণ্তী, হয়ে উঠেছে শাশ্বত, চিরায়ত | 

কিন্তু তা সত্বেও আমরা! রবীন্দ্রনাথকে চিনে নিতে পারিনি এখনো । তাঁকে চিনতে ভুল করেছি আমরা-_ভূল করেছি 
SRST করতে। 315 ঢেকেছে আমাদের সকল সত্তা, তাই সম্মুখের কুলেলিকার বাধা সরিয়ে সুধা পারাবার খুঁজে নিতে 
এখনো অনাগ্রহী আমর! | ভুলের এই লজ্জা ঢাকতেই দিন দিন আরে! অন্ধকারে প্রবিষ্ট হচ্ছি। প্রভাতের "raf, 
মেখচ্ছায়া তাই আর দেখতে পাই না-্ব্গের করুণাকে ভুল বুঝে মর্ডের অভিশাপকেই আশ্রয় করেছি। কিন্ত মনে মনে 
জানি, তিনি আছেন আমাদের সংবেদনশীল মনের গভীর প্রদেশে, আমাদের অনুভূতির পরতে পরতে, তাই g: cua 
আঘাতে-অপমানে ঠাকেই আশ্রয় করি taali উপাদানে-উপাচারে কী দীন হয়ে আছি, তবু হ্বীকার করি না কী পেয়েছি 
তার কাছে। কে বা কারা যেন আমাদের শিখিয়ে গিয়েছিল তিনি ছিলেন ame মিনারের অধিবালী, আমাদের Rey 
অভাব-অভিযোগ তিনি RET করেন নি। আমরাও সেই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আরো গভীর ভুলের মধ্যে গ্রধিত 
হতে যাচ্ছি। আজ সময় এসেছে সেই ভূল সংশোধন করবার। যে কথা তীর বলা হয়নি সে কথা বলবার Wu, আমারে 
কর তোমার বীণা”- এই প্রার্থনা করি তাঁর কাছে। আর সে কথাও যদি বলে উঠতে না পারি, আঁধিতে ঢেকে থাকে Wis 
তা হলেও তার কাছে প্রার্থন! : 

দ্বার ভেঙ্গে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না 8 ۱ 








সঙগীত-শিল্প ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-চিন্তা 
সিতাংশু রায় 


বিশুদ্ধ সঙ্গী ত-শিল্প প্রকৃতি থেকে কিছুই পায় না, কিছু গ্রহণও করে x; সবাঁসরি তো নয়ই, পরোক্ষভাবেও না। 
সঙ্গীত-সষ্টা ও সঙ্গীত-শিল্পী স্বয়ং প্রজাপতি | Representational art বলতে যা বোঝায়, সঙ্গীত ত! 7 | 

অমুকরণবাদ যদি নাও মানি, তা হলেও একথা মানি যে সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, অভিনয় প্রভৃতি শিল্পের প্রাথমিক বা 
স্থল উপাদান যোগায় জগৎ, জীবন ও প্রকৃতি । সঙ্গীত কিন্ত জাগতিক কোন কিছুকে রূপ দেবার চেষ্টা করে 71 ۲ 18 
বিশুদ্ধ রূপ, অর্থাৎ রাগালাপ, HS এবং গানের কথাংশ বাদ দিয়ে শুধু স্থর সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য | 

সুর কোনো লৌকিক ভাব বা অস্থভূতিকে প্রকাশ করতে পারে না। সাতটি cup যে' সাতটি মনের ভাবকে প্রকাশ 
করে, একথা সাঙ্কেতিক অর্থেই হয়তো বলেছেন প্রাচীন শাস্্কারেরা । সঙ্গীতের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ € 
ওস্তাদের গল! সাধা বা যন্ত্রে সা রে গা মা শুনে আমরা এই কথার কোনে! ভিত্তি ce পাই ন1। ETE যে সঙ্গীতের YÊ 
হয়, তার আবেদনও শিল্পীর কাছে ও প্রতিটি শ্রোতার কাছে ভিন্ন ars বাধ্য । সঙ্গীত সকলকেই আনন্দ দেয়, সকলেরই 
কানের ভিতর দিয়! মরমে পশে ঠিকই, কিন্ত সকলের মনে যে একই ভাবের YÊ করে তা নয়। ভারতীয় চিত্রকরেরা বাগ- 
রাগিণীর যত ছবিই একে থাকুন, দরদী শিল্পী ও শ্রোতার কাছে রাগরাগিণীর আবেদন এমনি অলৌকিক ও অনিবর্চনীয় যে 
ছবি এঁকে তার স্বরূপ বোঝানো ষায় না। يو‎ উৎকর্ষ শবণেক্সিয়ের ভিতর দিয়ে সংবেদনশীল মানুষকে অতীন্দিয়ে নিয়ে যায় 
কোনো জ্বাগতিক বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়েই | সঙ্গীত BIG অন্ত যে কোনে! শিল্পেই আমরা পাই SIs জীবন ও FFE 
উপাদান। সবরের কোনো বিষয়বস্ত নেই। সুর নিজেই তার বিষয়বন্ত। Cb সঙ্গীতের সার্থক ফলশ্রুতি হচ্ছে ا‎ 
ভিতর দিয়ে কোনো লৌকিক ভাবপ্রকাশ ব্যতিরেকেই وجو 2د‎ চলে যাওয়া। 

লৌকিক ভাব প্রকাশ করতে গেলে চাই কথা। গানের কাব্যাংশ সেই ভাবকে প্রকাশ করে। WA সেই ভাবের 
উপভোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে | স্থরকার মীড়, আন্দোলন, ভূষিকা ও নানান ধরনের IT দিয়ে তাঁর কাব্যের ভাবকে 
as করেন এবং উপযুক্ত ছন্দে ও সেই ছন্দের উপযুক্ত গতিতে কাব্যের ভাবকেও গতিদান করেন। ভাব ও সুরের মিলন 
বলতে যা বোঝায়, তা এইভাবে সাধিত وه‎ | গায়ক তাঁর 6555 শ্বরক্ষেপনে, কথার মাঞ্জিত উচ্চারণে ও তালের উপযুক্ত 
গতিতে সেই মিলনকে মূর্ত করে তোলেন। ۱ 

ভারতীয় রাগসঙ্গীতের রাগরাগিণীর নির্ধাসটুকু মাত্র রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছে, গ্রহণও করেছেন তিনি সেইটুকুই। 
রাগসঙ্গীতের গায়নশৈলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ আকুষ্ট হয়েছেন কম, অসহিষু ছিলেন বেশি | এতথানি যদি নাও বলি, তা হলেও 
একথা বলব যে তার সমসাময়িক বেশিরভাগ ওস্তাদ তাঁকে রাগসঙ্গীতের গায়কীর প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন নি। বোধ হয় 
উচুদরের রসবেতা শিল্পীর চেয়ে নীচুদরের রসহীন গাইয়ের গান তিনি বেশী শুনেছিলেন। নইলে "ওস্তাদের 558" 
“তানপুরার কর্ণপীড়ক quu সুরের জম্মদাতাগণ' প্রভৃতি ব্যঙ্গোক্তি তার লেখনী থেকে বেরোতো! না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
"আজকাল ওত্তাদবর্গ যখন ভীষণ A বিকাশ করিয়! গলদ্ঘর্ম হুইয়া গান করেন, তখন প্রথমেই ভাবের গলাটা এমন করিয়া 
BAR ধরেন ও ভাব বেচারিকে এমন করিয়া আর্তনাদ ছাড়ান যে, সহায় শ্রোতা মাত্রেবই বড়ো কষ্ট বোধ হয়। বৈয়াকরণে 


w 


সঙ্গীত-শিল্প ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-চিন্তা ৫৫ | 
ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরি-উক্ত ওস্তাদের সহিত আর একজন ভাবুক গাঁয়কের সেই প্রভেদ।” —( সঙ্গীত চিন্তা, পৃষ্ঠ! ৪ ) 1 
রাগসঙ্গীতের আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ “ভাবুক গায়কের কথা কম বলেছেন, বেশি বলেছেন ‘উপরি-উক্ত ওস্তাদে'র কথা | 
নীচুদরের ওস্তাদের কারদানিই বোধ হয় তাঁকে রাগসঙ্গীতের গায়নশৈলীর প্রতি বিতৃষ্ণ করেছে। 
রাগরাগিনীর উদ্দেশ্য সমন্ধে রবীন্দ্রনাথ x1 বলেছেন তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে | তিনি বলেছেন-_ 
প্রাগরাগিনীর Sore কি ছিল? ভাবপ্রকাশ করা ব্যতীত আর কিছু নয়। আমরা যখন কথা কহি তখনও সুরের 
উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র orl থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবগ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই । 
স্থরের উচ্চনীচতা ও ات‎ সঙ্গীতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং সঙ্গীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র | | 
—( চিন্তা, পৃষ্ঠা ৪) 
কিন্ত রাগরাগিনীর উদ্দেশ্য রসস্থা্টি কর! এবং সে রস হচ্ছে সাঙ্গীতিক রস। “সঙ্গীত মনোভাব প্রকাশের coher: 
উপায়* বললে সঙ্গীতের মর্ধাদা ক্ষুণ্ন করা হবে। বিশুদ্ধ সথরশিল্প শ্রোতাকে আবিষ্ট করে, কিন্তু সকল শ্রোতার চিত্তে নির্দিষ্ট: 
কোনো মনোভাব স্বজন করে না। কথ! বলার সময় ক$ঃন্বরের যে উচ্চনীচতা তা স্বাভাবিক ভাবে আসে এবং তাতে] 
মনোভাবের সমপূর্ণটুকুই প্রকাশ পায়। কিন্তু সঙ্গীত-শিল্পে rp অষ্টার প্রতিভার সচেতন প্রয়াস। 
রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়েছেন_-“এখন সঙ্গীতবেতার1 যদি বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের কী কী রাগিনীতে al 
কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সঙ্গীতের যথার্থ উপকার করেন। দুঃখ ya রোষ বা; 
বিস্ময়ের রাগিনীতে কী কী স্থর বাদী ও কী কী وه‎ বিষশ্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন |” -) সঙ্গীত চিন্তা, পৃষ্ঠা-৫) | 
afer হচ্ছে কি, রাগরাগ্রিনীর গুপপত্তিক তথ্যগুলি মাত্র সার্বজনীন। কিন্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভাব ব্যক্তিবিশেষে 
fox! বস্তুত, কথা যোগ না দিলে রাগরাগিনী সকল ব্যক্তির কাছে একটি নির্দিষ্ট ভাবরূপ ধারণ করে না। দুঃখ সুখ রোষ; 
বা বিস্ময়ের কোনো রাগিনী নেই। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে যদি কোনে! সঙ্গীতবেত্তা এইসবের রাগিনী আবিষ্কার করেন ও: 
তাদের বাদী-সম্বাদী 56 আবিষ্কার করেন, তা হলে তা সকলের কাছে সমান আবেদন জানাবে না। রাগরাগিনীর রস! 
অনির্বচনীয় ۱ রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন, গানের কথাংশে যে দুঃখ wu রোষ বা বিস্ময় আছে, স্থুরারোঁপের সময় যেন সেদিকে 
লক্ষ্য থাকে। এটই রবীন্দ্রনাথ করতে চেয়েছেন। এই অর্থেই তিনি সঙ্গীতকে "Iq অমর ভাবের উপর” স্থাপন! 
করেছেন। এইখানেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎকর্ষ ও প্রধানতম $বশিষ্ট্য। তার wa সাফল্য-প্রশ্নীতীত। কিন্তু ভারতীয়; 
রাগরাগিনীর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমাদের আলোচন1 i 
মেখনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় তরুণ রবীন্দ্রনাথের BN ও মতদাচ্যে যেমন পরিণত রবীন্দ্রনাথ সংশোধন করেছিলেন 
সঙ্গীতচিন্তার ক্ষেত্রেও তেমনটি দেখা যায়। দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার পূর্বদিন (৯ বৈশাখ, ১২৮৮ ) বেথুন সোসাইটির 'ামন্ত্রণে 
রবীন্দ্রনাথ তার ভাষণে এই কথাই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে গালের কথাকেই গানের স্থরের দ্বারা পরিষ্ফুট করে তোলা! 
গেয় সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেস্ত | পরবর্তী জীবনে তিনি বলছেন ( বৈশাখ, ১৩১৯) “যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত 
করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ 
আছে ।'*'গান নিজের وک‎ বডো, বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে ?"--( স্দীত চিন্তা, পৃষ্ঠা২৭)। আরো! 
বলছেন, “সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, cats দিয়া হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে মঙ্গীতের মেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়।* 
(২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ _সঙীত চিন্তা, পৃষ্ঠা-৩৪ ) I 
প্রথমোক্ত ভাষণে কিছু সত্য আছে। সঙ্গীতে ছুঃখ ms cate RE পাব না কেন? পাব। তবে কোনো! 
রাশরাগিনীতে নয়, এমন কি বিচ্ছিন্নভাবে কোনো গানেও নয়। পাব গীতিনাট্যে ও নৃত্যনাট্যের বিশেষ বিশেষ নাটকীয় 
মুহুর্তে; যেখানে কথা ও সুরের সঙ্গে আমরা অভিনয় বা নৃত্যকেও চাক্ষুষ করি। RAR, সবরের পদক্ষেপ ও গতি সেখানে 
হৃদযাবেগের অনুগামী | ۱ 
| 
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রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের সঙ্গীত-রচনার ক্ষেত্রে তার ষে শিল্পচেতনা, 1ه‎ ওই মতাটিরই পরিশ্রুত at) তিনি 
বলেছেন, "গান রচনা, অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনাই আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে UO তাই তিনি নিজের 
গানের সুরের ব্যাপারে চিরকালই খুব রক্ষণশীল ছিলেন। দিলীপকুমার রায় তীর কাছে গায়কের wa বিহারের স্বাধীনতা 
চেয়েছিলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে প্রতিভাবান খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিল্পীকে তিনি 
স্বাধীনতা দিতে FBS নন, কিন্তু গডপডতা গায়কের ক্ষেত্রে তাকে “না” বলতেই হবে। 

feat সঙ্গীতের প্রতি বুবীন্্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকতর পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর শেষ বয়সে ۲ 
মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিগুলি পর্যালোচনা করলে। বিস্তারিত গায়ন শৈলীর প্রতি এখনো তিনি ates নন। আলাপ 
বিস্তার ape তানকর্তব এগুলি দীর্ঘ সমর-সাপেক্ষ ব্যাপার; রবীন্দ্রনাথ চান এগুলির সংক্ষিপ্ত ও সংযত প্রয়োগ । বিস্তারিত 
গায়কীকে তিনি আর্টের কোঠায় ফেলতে বাজী নন। 

ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত, রবীন্দ্রনাথের গানেরও ভক্ত এবং হিন্ুস্থানী সঙ্গীতেরও সমান ভক্ত | 
তাই রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ হিন্দস্থানী গানের পুরো রদ গ্রহণ করতে লা পারায় তার খুবই ক্ষোভ ছিল। অনেক চিঠিতেই 
তিনি হিন্দৃস্থানী গানের মাধুর্ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে Bigs করার চেষ্টা করেছেন। একটি চিঠির কিছুটা অংশ و‎ 

“আপনি ফৈয়াজের গান শুনলে আমি বডো খুশি হতায। RANT জিজ্ঞাস! করবেন__ষে তানে তার কতে বৈচিত্র্য 
ছিল--কোনে1 একটি তানের পুনরাবৃত্তি করে নি এবং সে সব তানই তার নিজ্বেরই-__আর কেউ দেয় না, পারে না। ব্যক্তিগত 
জীবনে এতিহকে অনুসরণ করা ও তার থেকে pre হবার শক্তি ও সীমানা হিসেবে তার গান দিদা ও আমি উপভোগ 
করেছিলাম i (দেশ-সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮০১ পৃষ্ঠা-৩৫ ) 

আর একটি বিরাট চিঠিতে ۲ নানার রাগের আলাপ যা আমাদের pure music, তাঁর সম্বন্ধে 
বোঝাচ্ছেন। ধাধা composition-4, তা যে যতই শিল্প-শম্মত হোক, রাগের PÁ প্রকাশ পায় না। আলাপই হচ্ছে 
বাপের রূপবিকাশ। 

ঠুরী গান সম্বন্ধে ধূর্জটপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন--*শরেষ্ ঠুরী গায়ক-গারিকা কত সাবধানে শব্দ উচ্চারণ 
করেন, কী রকম শ্রদ্ধার সহিত মূলভাবের রচনার মর্ধাদা দেন যদি কেউ মন দিয়ে লক্ষ্য করে থাকেন তা হলে তিনি কখনো 
আমাদের গায়কীরীতিকে স্বাধীনতার নর্ডনভূমি বলতে চাইবেন a |" 

জনকয়েক ওস্তাদের প্রথাবিরোধী aq অভ্যাস’ রবীন্দ্রনাথকে গীডা দিয়েছিল। তাই তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রকৃত 
রসগ্রহ্ণ করতে পারেন নি। এইখানেই ছিল ধূর্জটিগ্রসাদের ক্ষোভ | 

সঙ্গীত রচনায় ও অঙ্কশীগনে রবীন্দ্রনাথ বারবার ঘাঙলার বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। বাঙালীর ভাবপ্রবণতা, 
কল্পনাশক্তি, কণ্ঠের সংযম ও রচনাপদ্ধতিতে হুসংগতি ইত্যাদির জন্তে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের গায়নশৈলী বাঙালীর স্বভাবগত নয়, 
এই কথা রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন । পদাবলী FCA বাঙালী তার সমস্ত ভাবপ্রবপতাকে ঢেলে দিয়েছে; গেঁয়ো সুরে, 
xw কথায় বাঙলার বাউল আকুল হয়ে “মনের cy খুঁছে বেডিয়েছে। রাগরাগিনীর ক্ষেত্রেও বাঙালীর গানের স্থরে 
রাগাশরিত aca আপাত মাধুর্যটুকুই যথেষ্ট, সমগ্র রাগরূপে বাঙালীর প্রয়োজন নেই। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের IET | 
Batt মানতে চাননি বাঙালীর এই প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে বঙ্গে। তিনি দেখাচ্ছেন যে বাংলার সঙ্গীত-পরিশীলন ও 
অহুষ্ীলনের ধারা ছিল একাধিক; গীতগোবিন্দে “বাঘা বাঘা রাগরাগিনীষ্র নাম বসানো আছে, শহরে ও নান! গ্রামে ধনীদের 
qe অনেক হিন্দু ও মুসলমান ওস্তাদ বরাবরই থাকতেন | পশ্চিমী কাঁলোয়াতরা সবাই কলকাতায় আলতেন। অতএব 
ferat) গায়কি-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ নেই, যোগ রইল শুধু যাত্রা-কীর্তন-ভাটিয়ালির লে, এ ঠিক কথা 33 | 

বাস্তবিক, মানুষ মাত্রই ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রবণ। এক্ষেত্রে বাঙালী অবাঙালীর ভেদাভেদ নেই। আমাদের বাউল 
ভাটিয়ালী কীর্ডনের মতো সব প্রদেশেই আপন আপন সঙ্গীত আছে। বাঙলায় ভারতীয় রাগসজ্গীত এসেছে বিলঘে। সেটা 
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পারছে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নান্দনিক জগতের এক অপূর্ব সম্পদ । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতও তীর fau আদর্শে পরম 


সঙ্গীত-শিল্প ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-চিস্তা tA 


আমাদের ছুর্ভাগ্য। তার মানে এই নয় যে ওটি উত্তর ভারতের জিনিস। আমাদের সঙ্গে ওর হৃদয়ের সম্পর্ক হবে নাঁ। 
হিনদুস্থানী গানের ভাষা ছিন্দী নয়; ব্রক্জভাষা, অর্থাৎ qub বৃন্দাবন অঞ্চলের ভাষা ; এবং ওই অঞ্চলের সঙ্গে বাঙলার সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ আজকের নয়, পাঁচশো বছর আগের থেকে 3 ভাষার গান বাঙালী গেয়ে আঁসছে। রবীন্দ্রনাথের দেহান্তরের পর 
তিন দশকের ওপর গত হয়ে গেছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চা ও চাহিদা বাঙলায় বেডেই চলেছে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে নাকি 
Geb যন্ত্র-শিল্পীরা কেউ বাঙালী ছিলেন না। এখন ক ও 7 উভয় সঙ্গীতেই বাঙালী ভারতের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করে 
আসছে। বাঙলায় কেন, এই কলকাতার বুকেই সুরসিক ও Bas গায়ক গাধিকার সংখ্যা অনেক বেডেছে। রাঁগসঙ্গীতের 
রসগ্রহণ সাধনা-সাপেক্ষ | বাঙালী সেই সাধনার পথে এগিয়ে চলেছে | 

রবীন্দ্রদ্গীতেরও প্রসার ও প্রচার রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের পর থেকে অনেক বেডেছে। এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা এই 
যে রবীজ্্রসঙ্গীতের ভক্ত ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভক্তদের মধ্যে মনগড়া! বিরোধ ঘুচে গেছে, উভয়েই উভয়ের রস গ্রহণ করতে 





সুন্দর, এ গানে লেগেছে অদীমের ব্যপ্রনাবাহী মানবরস। গানগুলি তাদের প্রত্যেকের fry মূল্যে এক একটি পূর্ণতম f, 
বিশেষ ۱ সঙ্গীতক্মগতে ববীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনার পরিণততম রূপটি তীরই wy শোনা যাক ঃ-_"প্রথম বয়সে আমি 
হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে । পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার 
জন্যে নয়, রূপ দেবার CY | ..ভাব প্রকাশে ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজ্গন আছে, রূপ প্রকাশ অহৈতুক। মাঁলকোষের চৌতাল 
যখন শুনি তাতে কান্নাহাসির সম্পর্ক দেখিনে, তাতে দেখি গীত রূপের গম্ভীরতা। আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের o 
তা বাক্তিগত রাগ দ্বেষ হর্ষ শোক থেকে মুক্তি দেবার WO | সঙ্গীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরোতে, টোডিতে, 
কল্যাণে, কানাডায়। আমাদের গান মুক্তির সেই উচ্চ শিখরে উঠতে পাকুক বা না পারুক, সেইদিকে ওঠবার চেষ্টা করে 
যেন ۳ (সঙ্গীত-চিন্তা, পৃষ্ঠা ১৭৯ ) 
মানব-সভ্যতাঁয় ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকতার পূজারী ছিলেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তীর ইচ্ছা ছিল CA 

সঙ্গীত fixe আন্তর্জাতিক আবেদন পাক। Villeeuve-4 রম্য র'লার সঙ্গে তার কথোপকথনের সময় তিনি বলছেন 
(২৪ জুন, ১৯২৬ —"I have always felt puzzled why there are such great differences in musical form in 
different countries, Surely music should be more universal than other forms of art.” 
—( সঙ্গীত-চিন্তা, পৃষ্ঠা 201) 

কিন্তু সঙ্গীতকে বিশ্বমানবের দরজায় নিয়ে যাওয়া সহঙ্গ কথা নয়। সমস্তার কথা রবীজজনাথ বিজ্ঞানসম্মতভাবেই 
ভেবেছেন | TTI রলাকে তিনি eya, — “In pictures, or in plastic art, the material consists of the 
representation of things, which are in a way familiar to most people and can easily be appre- 
hended by everyone. But phrases in music are not familiar; so when we build up an 
architecture of music the whole thing appears fantastic to a foreigner. This is why it is much 
more difficult for a foreigner to understand foreign music than to appreciate foreign art." 


( সঙ্গীতচিস্তা, পৃষ্ঠা ৩০০ 


Einstein-43 জিজ্ঞাস্য “There is a question we Europeans cannot properly answer, we are so 


— 


used to our own music. We want to know whether our own music is a conventional or a fundamental 


human feeling; whether to feel consonance or dissonance is natural or a convention which we 
accept.” (সঙ্গীতচিন্তা, পৃষ্ঠা ৩৩৫ ) 
Geneva ( জুন, ১৯৩০ ) H, G. Wells-«z সঙ্গে ۳ সময় রবীন্দ্রনাথ বলছেন,_ "Certain forms of 
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tunes and melodies which move us profoundly seem to baffle Western listeners ; yet, as you say, 
perhaps closer acquaintance with them may gradually lead to their appreciation in the West." 
) সঙ্গীতচিন্তা, পৃষ্ঠা ৩০৬) 
iata পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় সঙ্গীতের শিক্ষণ ও চর্চা শুরু হয়েছে, এদেশেও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের চর্চা অল্পবিস্তর 
চলছে। উভয় স্থানেই এই শিক্ষা! ও শিক্ষণের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হোক | সঙ্গীতঙ্্গতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক 
পরিচয়ই পরস্পরকে কাছে এনে দেবে। অন্দেশের চিত্র ও ভাস্বর্ধের রস গ্রহণ করা সহজ | ভায়া শিখলে অন্ত দেশের 
সাহিত্যের রসগ্রহণ সম্ভব, কেন না, মানব-মন ও মানব-জীবন নিয়েই সাহিত্য | তাই তো আমরা Shakespeare Afè | 
কিন্ত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সর্বজ্রনগ্রাহ কোন বিষয়বস্তু নেই। দেশবিশেষে সঙ্গীতে TI, খবরের গঠন, চলন ও চরিত্র একেবারেই 
ভিন্ন। তাই Moon Light Sonata শুনে আমর! চাঁদনি রাত্রির কিছুমাত্র আভাপ পাই না। মন্রার স্তনে একজন বিদেশী 
বর্ষার কিছুমাত্র আভাস পান all ভৈরব যে সকালের স্থর, বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞের উপলন্ধিতে তা আসে ন!। সঙ্গীতের রসোপলকি, 
পরিচয়, শিক্ষা ও সাধনাসাপেক্ষ | প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক মিলন তার ক্ষেত্র তৈরী جوم‎ | 


রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমস্যা এবং একটি অবহেলিত ধারা 


Safer cum - 


[ এই সম্মেলনে বহু ভ্রানীগুণী, সংগীতজ্ঞ মনীষী, গবেষক, সংগীতাচার্য সম্মিলিত হয়েছেন। Yeats তাদের সমক্ষে 
রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলিত ধারাগুলির সম্বপ্ধে আলোচনা করা আমি ধৃষ্টতা বলেই মনে করি। আজ INERAT যে 
সমস্যাগুলি ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে এবং ববীন্দ্রসংগীতের একটি অবহেলিত ধারা আপনাদের সমক্ষে তুলে ধরতে চাই | 
আপনাদের স্থচিপ্তিত অভিমত সমস্তার সমাধান করতে এবং নৃতনভাবে গবেষণার দিগন্ত উন্মুক্ত করতে সাহায্য করবে ] 

সকল প্রকার বাংলা গানের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার এবং জনপ্রিয়তা যে আজ সর্বাধিক একথা নিঃসন্দেহে বঙ্গ] 
যায়। যে-কোন কঠঃসংগীত শিল্পী, এমন কি وزوز‎ সংগীত শিল্পীরাঁও রবীন্দ্রসংগীত একেবারেই জানেন না এমন শোনা যায় 
না। আজ রবীন্দ্রসংগীতের এই ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কথা চিন্তা করলে যেমন গর্বে, আনন্দে বুক ভরে যায়, তেমনি মনে 
শঙ্কাও জাগে, কারণ রবীন্দ্রসফীতের কথা ও স্থরের বিরুতিসাধন যেন ক্রমেই সংক্রামক হয়ে উঠছে । কোন্‌ কোন্‌ শিল্পী 
বিশ্ুদ্ধভাবে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন আর কোন্‌ কোন্‌ শিল্পী ভূল وجو‎ গান করেন বা গায়কী ঠিক হয় না, সেই বিতর্কের 
মধ্যে আমি যেতে চাই না। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে বহু বাদপ্রতিবাদ হয়ে গেলো । এই মতভেদ পূর্বেও ছিলো, 
এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কবিগুরুর এই 185 প্রতি হার! শ্রদ্ধাশীল, যারা রবীন্দ্রসংগীত ভালোবাসেন, ধারা এই 
অমূল্য সম্পদের বিলুপ্তি চান না, তাঁদের এই সমস্যার কথা চিন্তা করতেই হবে। 

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে, তার রচিত এবং স্থুরসংযোজিত গানখুপি যে তীরই এটা যেন শুনে চেনা বা বোঝা যায় | 
গানের অবিরত রূপের কথা চিন্তা করতে গেলেই গাযকীর কথা মনে আসে। তার সঙ্গে সঙ্গে গানের CS এবং কথা সম্বন্ধে 
চিন্তা করতে হয় । কথা এবং সুরের অর্থনারীশ্বর মিলনকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা হয়। কথা মনের ভাঁবকে 
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প্রকাশ করে। স্থরের সেই একই কাজ ভাবের বাহন। স্থতরাং কথার সঙ্গে উপযোগী স্থরের যদি মিলন ঘটানো যায় 
তবে গানটির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব م‎ এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। শুধু রবীন্দ্রসংগীত কেন, যে-কোনও বাংলা গান ANTER 
এই কথা প্রযোজ্য | কিন্তু ভারতের বরেণ্য হিন্ুস্থানী শান্ত্রীয়সংগীত শিল্পীরা যখন রবীন্রনাথের গান শিল্পীর ইচ্ছামত সুরে 
বাংলা খেয়ালের ঢংয়ে পরিবেশন করেন, তখন শ্রোতৃবৃম্দ “হায় হায়” করে তারিফ করেন। একই গান সকালে এক 
রাগে, রাত্রে অন্ত রাগে পরিবেশন করতে শোনা গিয়েছে । সংবাদপত্রে কিন্ত শিল্পীকে অভিনন্দন জানিয়ে বল হয়েছে 
যে রবীন্দ্রনাথ যদি এর মুখে তীর এই গান শুনতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করতেন। অনেক 
খ্যাতনামা # সংগীতবিদের অভিমত Cx, রবীন্দ্রনাথ তখন তার ধারেকাছে দক্ষ শিল্পীর সন্ধান পাননি, নইলে তিনি 
তাদের হাতেই Tarver ভার ws করে নিশ্চিন্ত হতেন। কোন কোন শিল্পী আবার রবীন্দ্রনাথের রাগভিত্তিক | 
গানগুলি মিশ্রণের অংশ সংশোধন করে wu রাগে পরিবেশন করেন । State খ্যাতনামা শিল্পী, আমর! প্রতিবাদ করিনা || 
ধারা রবীন্দ্রসংগীত শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশন করতে চান, ধাদের কণ্ঠে যেকোনও গান অপূর্ব শোনায় কণঠমাধুর্যের জন্য, 
যার! জনপ্রিষতার শিখরে, তাঁদের মধ্যে কারে! কারে! কণ্ঠে রাবীন্দ্রিক Gata বিশেষ অলংকরণ পরিষ্কারভাবে না এগেও 
তারা উক্ত গান সাদামাটা করে দবদ দিয়ে পরিবেশন করেন। এমনকি রেকর্ড করানে! হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থী 
বা Che] বলেন যে, অতবড শিল্পী কেমন চমৎকার গানটি পরিবেশন করলেন, আর রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞরা এ গানেই নিজ 
جع‎ কণ্ঠের কেরামতি এবং গিট্‌কিরি দেখাতে ব্যস্ত । কিন্তু গলদ কোথায় কে বলবে? বিশ্বভারতীর সংগীতভবনে ধারা 
শিক্ষা শেষে উপাধি লাভ করেছেন, ধারা আজ ববীন্দ্রসংগীতের লক্কপ্রতিষ্ঠ শিল্পী, তাঁদের মধ্যে কারও কারও মুখে শোন! 
যায় রবীন্ত্রংগীতের গায়কী বলতে কিছুই ছিল না, গায়কী তারাই তৈরী করেছেন। কবিগুরুর পাশে পাশে ধারা 
থাকতেন ভার! অনেকেই ভাল গাইয়ে ছিলেন না) একটা কাঠামো কোনও রকমে তারা রেখে গিয়েছেন। সেই কাঠামো 
থেকেই উল্লিখিত শিল্পীরা রবীন্্রসংগীতের যথার্থ গায়কী প্রচার কণ্দেছেন। সকলের গাওয়ার ঢং এক হতে পারে নী, তাং 
উক্ত শিল্পীরাই পৃথক পৃথক ঘরানার 8ج‎ করেছেন। উক্ত শিল্পীদের age দাবী করেন, তারা রবীন্দরসংগীতের অমুক অমুক! 
ঘরানার বাহক। কলকাতায় কয়েকটি নামী রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন আবার পৃথক পৃথক ঘরানার বাহক। wa হাসিও পায়, | 
مدي‎ 5۲ ۱ রবীন্দ্রংগীতেরও একাধিক ঘরানার 8 হলো | সর্বোপরি বিভ্রান্তির we হয় স্বরলিপির জন্ত। বিশ্বভারতী | 
প্রকাশিত একই গানের শ্বরপিপি এবং গানের কথা বিভিন্ন সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মুদ্রিত। বিশ্বভারতীর সংগীতভবনে কিন্ত 
বন্ক্ষেত্রেই স্বরলিপি অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হয় না। স্বরলিপি দেখে গান শেখানো বা শেখ! যায় না। সঠিকভাবে ale 
সংগীত পরিবেশন করতে হলে উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু গুরুদের মধ্যেই বিভেদ এবং যথার্থ সুর সম্বন্ধে 
মতের পার্থক্য থাকলে, গানের IS যে কী হুতে পারে তা সহজেই চিন্তা কর! যায়। ডঃ কালিদাস নাগ তাঁর রবীন্দ্রসংগীত 
সম্পর্কিত গ্রন্থে উক্ত গানের বিশ্বব্যাপী প্রচারপ্রসারের উল্লেখ করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্ত উপরোক্ত | 
সমস্তাগুপি পর্যালোচনা করলে বলতে হয় যে রবীন্দ্রসগীতের ভবিশ্যৎ অদ্ধকার। উপরোক্ত শিল্পীদের প্রতি কোনওরপ | 
কটাক্ষপাঁত করা বা তীদেব হেয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তারা সকলেই বিশেষ বিশেষ গুণে গুণাম্বিত এবং স্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত। তারা সকলেরই শ্রদ্ধার প্রাত্র। কিন্তু তীর! যদি জাতসারে বা অজ্ঞাভসারে কবিগুরুর BT খোদার ওপর 
খোদ্‌কারী করে বিরুত করেন বাঁ সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিভ্রাস্তি ঘটান, তবে আমরা শ্রদ্ধাযুক্ত কিন্ত কঠোর প্রতিবাদ জানাবো 
না কি? এবিষয়ে Music Board এর দায়িত্ব কি বেশী নয়? শুধু ব্যবসায়িক দিকের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সংরক্ষণের 
জন্য সর্বতোমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ অবিলম্বে প্রয়োজন মনে করি। কিছুটা আশার কথা কয়েক বছর থেকে বিশ্বভারতী কবিগুরুর 
বিশেষ বিশেষ গানে ভাষাস্তর বা ates পাশাপাশি প্রকাশ করে বহুক্ষেত্রে সন্দেহের নিরসন করেছেন। বুবীন্্রসংগীতের 
ধারা ধারক-বাহক তাঁদের জানা এইরূপ যে-কোনও পার্থক্য যদি এইভাবে প্রকাশিত হয় তবে অবদুপ্তির আশংকা থাকে না। 
আমার মনে হয়, ববীন্দ্রসংগীতের যথাযথ সংরক্ষণের wg মতপার্থক্য থাকা সত্বেও সকলেই afe বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রামাণ্য 
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235 প্রচার করেন, তবে সমস্যার অনেকটা স্থরাহা হয়। এই জাতীয় সম্পদ যাতে কোনদিনই বিলুপ্ত হয়ে ন! যায় সেদিকে 
আমাদের সঙ্জাগ থাকা উচিত। 

শিল্পীদের মধ্যে, বিশেষভাবে শাঙ্তীয়সংগীত শিল্পীদের মধ্যে ছুটি দল দেখা যায়। একটি দল ববীন্দ্রসংগীতকে সংগীত 
হিসাবেই গণ্য করতে চান না। তীর] রবীন্দ্রসংগীতকে ware অপাংক্তেয় করে রাখতে চান। তারা বলেন, এ গান 
বিশ্ববিখ্যাত কবির cC Trl অপর দল কবিগুরুর প্রতি কুপাপরবশ (D) হযে রবীন্দ্রসংগীতকে জাতে তুলতে চান | 
শাস্ত্রীয়সংগীতের কাছাকাছি আনার ae তাঁরা নিজ খুশীমত রাগসংগীতের ধাচে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন । অনেকে 
আবার কবিগুরুর tale রাগরাগিনীর রূপায়ণে ক্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে পরিবেশন করেন | বিষ্ণুপুর ঘরানার কিছু কিছু 
" শিল্পী করেন, তার একটা কাবণ বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সংগীতগুরু যদুভট্ট ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার গায়ক | 
Ww ঘরানার মূল গান ভেঙে বা wat করে কবিগুরু যে গান রচনা করলেন, তার মধ্যে কিছু কিছু PREIS 
দেখা গেলো। উক্ত ঘরানার শিল্পীর! উক্ত বিশেষ বিশেষ রবীন্দ্রসংগীতগুলি মূল গানের মত বিশুদ্ধভাবে নিজ 
ঘরানার ধাচে পরিবেশন করে থাকেন। তার! নিজ ঘরানার বিকৃতি চান না হয়তো সেইজন্যই এরূপ করে থাকেন। 
কিন্তু তারা রবীন্দ্রনাথকে বুঝলেন না বা বুঝতে চান all কারণ স্বভাবতই তার! রবীন্দ্রনাথকে তাদের ঘরানার 
চেয়ে উচ্চ বা সম আসনে বসাতে চান না | রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রতি তাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা থাকলে কবিগুরুর gu 
সংশোধন না করে মিশ্রণের কারণ অনুসন্ধান করতেন। তাদের TE বাঁ গবেষণার ফলে art নৃতন রাগের 
আবিষ্কার সম্ভব ۱ 

wi রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন ধারার دصقو‎ চল্ছে, কিছু কিছু গবেষণাও হচ্ছে। কিন্তু ববীন্্রসংগীতের এই 
বিশেষ ধারা তীর QB নৃতন রাগ আজও অবহেলিত, বিশিষ্ট গবেষকরা ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে, সংগীতে যুগাস্তর 
আনযনকারীদের মধ্যে এবং সার্থক স্রষ্টা হিসাবে তানসেনের পরেই রবীন্দ্রনাথকে যেন স্থান দেন। Hos গুহঠাকুবতার A- 
সংগীতের ধারা” গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায় যে, কবিগুরুর গানের ভাণ্ডারে MRTG করলে কমপক্ষে ২৪।২টি নৃতন রাগ পাওয়া 
যাবে। শোনা যায় বিশিষ্ট গবেষক ডঃ স্থরেশ চক্রবর্তী রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে উল্লিখিত সংখ্যক qus রাগের সন্ধান পেয়েছিলেন, 
তার মধ্যে তিনি “রবিমল্লার” নামে একটি রাগের উল্লেখও করেছিলেন। তানসেনের মিয়ামল্লার রাগের “বোল্রে পাপৈয়া” 
বিখ্যাত খেয়াল গানটি অঙুলরণ করে রবীন্দ্রনাথ avs] করলেন “কোথা যে উধাও হলো” গাঁনটি। গানটির কথায় সুর 
সংযোজন করতে কথার ভাবের সার্থক প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ মল্লার রাগে বিভিন্ন স্বরের মিশ্রণ ঘটাঙেন। যুগে যুগে 
বিভিন্ন রাগরাগিনীর মধ্যে বিভিন্ন বরের মিশ্রণের দ্বারাই নৃতন নৃতন রাগবাগিনীর TÊ হয়েছে। মেঘ আর মালকোধ রাগের 
মিশ্রণে «P হয়েছে 5 ঘরবারী কানাডা । কানাডার সঙ্গে মেঘ ও মল্লার রাগের মিশ্রণের যে অপূর্ব গঠন নৈপুণ্য 
রবীন্দ্রনাথের উক্ত গানে দেখা বায় তা শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ডঃ সুরেশ চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব 
সৃষ্টির নামকরণ করলেন “রবিমল্লার*। মূল রাগের সামান্ততম পরিবর্তন সাধন করেই নৃতন রাগের eral হিসাবে শিল্পীরা যদি 
সমাদর লাভ করেন; গোৌড xw, রামদাসী মল্লার, সুরদ্াসী মলার প্রভৃতি নৃতন বাগ যদি স্বীকৃতি লাভ করে তবে '‘রবিমল্লার’ 
কেন USS হবে না । দুঃখের কথা রবীজ্দ্রদংগীতের যথার্থ ধারক বাহক এবং আচার্য ধারা, তাদের কেউই উক্ত ধারা সম্বন্ধে 
কোনও কথাই বলেন না। তাঁরা উৎসাহী না হলে নৃতন নৃতন গবেষকরা উক্ত ধারার রহস্য উদঘাটনে প্রলুক্ হবেন না। 
একমাত্র শুভবাবু তার উল্লিখিত গ্রন্থে এবং প্রকাশ্য সভায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে “রবিমন্লারে*্র স্বীকৃতি দাবী করেছেন। রবিমজ্লারের 
আবিষ্কার ছাডাও ডঃ yam চক্রবর্তীর পরিচালনায় “বিহাগসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ” এবং “রবীন্দ্র ভৈরবী” শীর্ক আলোচনাযুক্ত 
সংগীতানুষ্ঠান শোনবার সুযোগ আমার হয়েছিলো। বিশ্বখ্যাত শিল্পী ewir আলাউদ্দিন খ! সাহেবের মুখে স্বীকৃতি আমি স্বকর্ণে 
শুনেছি যে তার 3ج‎ ‘হৈমন্তী’ রাগ তিনি রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডার থেকেই আহরণ করেছিলেন। উক্ত প্রসঙ্গে কবিগুরুর *“আধেক 
ঘুমে নয়ন gae, “সে কোন্‌ বনের হরিণ* প্রভৃতি গানগুপির কথা তীর মুখেই سه‎ | আছ Stal উভয়েই লোকাস্তরিত। 


2777755 সমস্তা এবং একটি অবহেলিত ধারা " 


কিন্তু তারপর কি আমরা খুব অগ্রসর হতে পেরেছি? সারা বিশ্ব ছড়িয়ে মানব সমাজের বসতি। ইংলগ্ডের মানুষও মাম্ষ, 
আর ভারতের wwe, মানুষ, কেবল ভাষা বা চাল চলনের পার্থক্য । কিন্ত মূলতঃ সকলেই মান্য, তেমনি সারা বিশ্বে 
সুরের প্রবাহ চলেছে। দেশকাল ভেদে তার পৃথক পৃথক ভাবে প্রয়োগ করা হয়। ইংলগডের গানের সুরের সঙ্গে ভারতীয় 
সুরের AyD থাকা খুবই সম্ভব। স্বট্ল্যাণ্ডের কোনও কোনও লোকসংগীতের সুরের সঙ্গে ভারতীয় “কেদারা রাগের, 
আয়ারল্যাপ্ডের কোনও বিশেষ গানের সুরের সঙ্গে ‘বিলাবল’ রাগের এবং ইংলণ্ডের গানের স্থরের সঙ্গে ভারতীয় ‘ঝি'ঝিট রাগের 
سود‎ থাক| স্বভাবতই সম্ভব। রবীন্্রনাথ উল্লিখিত দেশসমূহের গানের স্থরের সঙ্গে বিভিন্ন রাগরাগিনীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বা উক্ত 
বিদেশী গানগুলির ga অঙ্সরণ.করে কিছু কিছু গান রচনা করেছেন । যেমন স্বট্ল্যাণ্ডের স্থরে কেছারা রাগের “ফুলে ফুলে চলে 
ঢলে", আয়ারশ্যাণ্ডের গানের সুরের অবলম্বনে “আহা আছি এ বদস্তে” বা “ওহে দয়াময়* ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। বিদেশ- 
প্রত্যাগত কোনও কোনও CTA যেমন ভারতীয় রাগরাগিনীর সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নৃতন রাগের 
সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আমর] কি কেবলমাত্র কবিগুরুর কয়েকটি গানকে wo কেদারা, “আইরিশ বেলাবল’, 'ইংলিশ FAA’ 
ইত্যাদি আখ্যা দান করেই ক্ষান্ত হবো? তার অভিনব 25د‎ শাস্্রীযূপ প্রদান করে তাঁর নৃতন রাগগুলি প্রচারে সচেষ্ট 
হবো না? কাজী mes তার স্বপ্নে পাঁওয়। নবরাগ হিসাবে কয়েকটির প্রচলন করেছিলেন । সেই সঙ্গে তাঁর গানের ধারক- 
বাহকরা উক্ত নবরাগগুপির Curae আবোহ-অবরোঁহ, বাদী-সম্বাদী ইত্যাদির প্রকাশ করেছেন। few কবিগুরু un 
নৃতন রাগ 18 করেছেন এমন দাবী কখনও করেননি। তীর অঙ্জানতেই কত বিচিত্র YÊ তিনি করে গিয়েছেন, আজও 
তা সম্পূর্ণভাবে জান! যায় নি। প্রচলিত রাগরাগিনীর লামান্ততম পরিবর্তন সাধন করেই যখন অনেকে নৃতন রাগের mbi 
হিসাবে খ্যাত হয়েছেন, তখন কবিগুরুর এই অভিনব সৃষ্টির জন্য তিনি কি শাস্রীরসংগীতের ক্ষেত্রে চিরস্মঃণীয় হবেন না? 
রবীজ্সংগীতের এই বিশেষ ধারার বিকাশ সাধনে ব্রতী হতে পারেন একমাত্র sitters বিশারদ অথচ a 
সম্পূর্ণ ভাগ্ডাবের সঙ্গে সম্যক পরিচিত শিল্পীগবেষকরাই । আমার বিশ্বাস কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন গুণী শিল্পীর অভাব 
আমাদের নেই। কিন্ত তবুও যদি রবীদ্রসংয়ীতের এই বিশেষ ধারা সম্বন্ধে গবেষণা না হয়, আছও যদি এই বিশেষ ধারা 
অবহেলিত থাকে, তবে দুঃখের আর পরিসীমা! থাকবে ন!। আনন্দের কথা থে RAFE খ্যাতনামা শিল্পী কাজী নজরু 
নবরাগ গুলি শাস্তীয়সংগীতের ধারায় বিশেষ গায়কীতে প্রচার করছেন। কিন্তু কবিগুরু قود‎ নবরাপগুলি কি চিরদিন অনাবিদ্ধৃত 
থেকে যাবে? যদি দক্ষ শাস্্ীয়সংগীতশিল্পীবৃন্দ রাগভিত্তিক রবীন্দ্রসংগীতগুলিকে বিকৃত না করে Sra 94 
আশ্রয় করে নৃতন নৃতন গান বচন! করেন এবং শাল্্রীয়সংগীতের গায়কীর মাধ্যমে Bl সমাজকে পরিতৃপ্ত করেন তবে সংগীতা 
fetta ব্যক্তিমাত্রেই তাদের কাছে চিরকুতজ্ঞ হয়ে থাকবেন। বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
আলাপআলোচনার দ্বার! 0095 এই বিশেষ ধারার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে বলেই আমি 
মনে ۱ | 
আমাদের ভ্রাতীয় সম্পদ heus যথাযথভাবে সংরক্ষণ uw এবং তীর 98 অভিনব নবরাগগুলির উদ্ধারসাধনা 
কল্পে সকলে ব্রতী হোন, চিন্তা! করুন, উপায় নির্ধারণ করে উৎসাহী উত্বরসাধকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিন এটাই আজকের 
দিনে বিশেষভাবে কামনা করি | 











রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রামাণ্য স্বরলিপি প্রসঙ্গ 
কিরণশশী দে 


রবীন্্সঙ্গীতের পূর্বতন দ্বরলিপিগুলি কোনে! কারণ বা aica না দেখিয়ে অনেক জায়গায় পরিবর্তন কর! হয়েছে, 
এ Tt ate নিশ্চিতভাবে দ্বীকৃত বিশেষ করে ১৩৫৪ সাল থেকে FF করে ১৩৬৫ সাল পর্যন্ত এ কাজ চলেছে পুর্ণোদ্যমে-- 
এ তথ্যটি শ্রীশীস্তিদেব ঘোষের বিবৃতি থেকে sexi যায়। (দ্রঃ ‘দেশ’ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ ) 

প্রীশৈলজ্জারঞ্জন মজুমদারের যে কয়টি বিবৃতি প্রকাশিত অবস্থায় ( দ্রঃ যুগাস্তব ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৬ এবং সোহিনী? 
নিবেদিত বসস্তোংসব ২৫শে চৈত্র ১৩৭৭ ) আমরা পেয়েছি, তা থেকেও বোঝা যার যে, কোনো হেতু না দেখিয়ে কবিগুরুর 
জীবিত কালে প্রকাশিত ও ব্যবহৃত শ্বরলিপিগুলি কবির মৃত্যুর পরে যে রীতিতে পরিবর্তিত হয়েছে তা 2۳۳۳5 হয়নি, 
কাছেই এই রীতি প্রয়োগের ব্যাপারটা সমর্থনযোগ্য নয়। 

Tat নিজে ভার গানের স্থর প্রায়ই পরিবর্তন করতেন-_এই কথার ইঙ্গিত অনেকের লেখাতে এবং বক্তব্যে 
অনেক জায়গায় পাওয়া যায়ঃ আর সে কারণেই বুঝি বা তার গানের স্বলিপিগুলিও বরাবর পরিবর্তন হয়ে এসেছে_-এ 
রকমের একট! ভ্রান্ত ধারণা মনে পোষণ করে চলা সাধারণের পক্ষে তেমন অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু গানের wu হাজার বার 
হাজার রকমের কণ্ঠে গেয়ে গেয়ে পরিবর্তন করে গেলেও তার যে স্থরটি একবার কাগজে কলমে স্বরলিপিতে আবদ্ধ করে 
রাখা হয়, সেই বিশেষ লিপিবদ্ধ সুরটি চিরকালের জন্যই অপরিবতিত থেকে যায়, _এই যুক্তিটি যদি অনুগ্রহ করে প্রত্যেকে 
বোঝবার চেষ্টা করেন, এবং আলোচনার ক্ষেত্রেও মনে রাখেন, তাহলে এই নিয়ে উপরোক্ত রকমের ভ্রান্ত ধারণা কারোর মনে 
গড়ে ওঠার অবকাশই থাকে ali কিন্তু দুঃখের বিষয় এ কাজের উপর প্রত্যেকে তো দুরের কথা সঙ্গীতচর্চাষ সংশ্লিষ্ট 
গুণিজনেরাই কোনে! গুরুত্ব আরোপ করেন কিনাঁ_সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাই এই ব্যাপারটা একটু সময় দিয়ে 
বিশদভাবে এখানে বলবার চেষ্টা করব। 

গান রচনায় স্থর-ছন্দ নিয়ে কবিগুরু বহু রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তাঁর একই গানে নিজের প্রয়োজন মত 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুর প্রয়োগ করেছেন বিশেষ করে নাচের সঙ্গে পূর্বরচিত কোনো! গান adjust করতে এর তাল-ছন্দে 
হেরফের কম ঘটাননি,_-অনেক গুরশন্তীর রাগরাগিনীর ও তালে রচিত গানের উপর এনেছেন লঘুভাব-_যা শুনে মনে হত 
অনেক সময়, গানের কাঠামোটাই যেন বদলে গেছে, এই ধরণের ঘটনা আমি fice বহুবার প্রত্যক্ষ করার যেমন সুযোগ 
পেয়েছি, তেমন জানি যে, গুরুদেবের দ্বারা তার গানের পরিবর্তিত প্রত্যেকটি we পৃথক পৃথক ভাবে স্বরলিপি করতেন 
স্থযোগ্য স্বরলিপিকারেরা Storr সাধ্যমতো সঙ্গে সঙ্গেই ;-_এবং পরিশেষে সেগুলি গুরুদেবের অনুমোদন নিয়ে মুদ্রিত ও 
প্রচারিত হত। কিন্ত এইজন্তে ভীর আগের প্রথম আরোপিত স্থর যা আগেই অন্য গুণীন্বনের দ্বার! স্বর্লিপিবন্ধ হযে গেছে — 
লেট! কখনো পরিবর্তিত হৃত না । কিংবা এর উপর কলম চালাঁবার কোনে? অসঙ্গত নির্দেশ গুরুদেব কখনও অন্ত কারুকে 
দিয়েছেন বলে তারও কোনে! প্রমাণ পাওয়া যায়নি বরং এমনতর কাজে গুরুদেবের অসহযোগিতার পরিচয় পাই আমরা নান! 
ক্ষেত্রে সব উপলক্ষ্যে | 

এই বিষয়ে একটি concrete example প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 


t 


রবীন্্রদগীতের প্রামাণ্য স্বরলিপি প্রসঙ্গ wo 

১৩৭৮ সালের শারদীয়! ‘দেশ’ পত্রিকায় শ্রীশান্তিদেব ঘোষ লিখিত adata গীত রচনার একটি অজ্ঞাত YT 
নামীয় প্রবন্ধ-মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন, কোনো এক সময়ে শরদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ 
করে রবীন্দ্রনাথকে convince করতে চেয়েছিলেন যে, কবির “বিশ্ববীপা গানের স্বরলিপি যা দিনেন্্রনাথ কৃত বলে “কেতকী” 
এবং €শেফালি, গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে__ভা নাকি ইন্দিরা দেবীর জান! স্থর ۳ ঠিক হয় নি। এর উত্তরে কবি লিখলেন £ 
“মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা” অর্থাৎ ইন্দিরা দেবীর পত্রে বর্ণিত যুক্তিতর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে 
দিলেন, তিনি face যে ভাবে গানটি গেয়েছেন তার অমুগত ন্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাঁথও সেই ভাবেই চলেছেন | 

মোটের উপর এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, তীর গানের যে স্থরটি একবার স্বরলিপিবদ্ধ হয়ে গেছে- তার উপর ফের: 
কলম চালিয়ে সংশোধন করার নির্দেশ দিতে রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাবেই অনিচ্ছুক ছিলেন। বিশেষত এই আলোচ্য গানটির 
প্রসঙ্গেই ধরুন,--ষদি প্রয়োজন হত রবীন্দ্রনাথ কি তা সংশোধনের আদেশ তক্ষুনি দিতে পারতেন a1? পাবতেন নিশ্চয়ই | 
কেননা ইন্দিরা দেবীব সঙ্গে এই পত্রালাপ ঘটেছিল্‌ স্দীর্ধকাল আগে দিনেন্দ্রনাথেরই জীবদ্দশায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমনতর! 
অপ্রিয় কাজে কোনো রকমের সহযোগিতা কিংবা উৎসাহ দেখাননি। এই তথ্য পরিবেশনাস্তে লেখক শ্রী শান্তিদেব ঘোষ মন্তব্য 
করছেন: “এ নিয়ে আর কোন বাদপ্রতিবাদ গুরুদেবের সঙ্গে ইন্দিরা! দেবী করেছিলেন বলে জানা যায় না” 

' যেকোনো লিপির ভালোমন্দেব দায়িত্ব একমাত্র লিপিকারের,-_তার লিপির উপর বিনা কৈফিয়তে ভিন্ন লিপিকারের 
হস্তচালন! চিরকালই অবৈধ এবং শ্রদ্ধেয় এই স্বতঃসিদ্ধ কথাটা প্রসঙ্গত সঙ্গীতচর্চায় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের মনে ael 
উচিত। এই ওঁচিত্যবোধটুকু পালনে অমনোযোগী হওয়ায় আমাদের মধ্যে ষে আবার বিচিত্র রুকমের গোলমাল কীভাবে! 
গড়ে উঠতে পারে তারও নমুনা এখানে দেখাচ্ছি। | 

দেখুন, পূর্বতন শ্বরলিপিকারদের কৃত রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপি পুনমুপ্রণকালীন বিশ্বভারতী তাদের "স্বরলিপি সমিতি? 
গঠন করে একবার জানালেন £ “প্রয়োঙ্গনবোধে সমিতি ars কোনো কোনো শ্বরলিপির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়াছেন”! 
) ভারততীর্ঘ), অস্ত্র বললেন : “HAS মুদ্রণকালে এই ম্বরলিপিগুলির স্থানে স্থানে ats পরিবর্তন প্রয়োজন! 
হইয়াছে”-__( ম্বরবিতান ১০) ইত্যাকার জ্ঞাতব্য কথা পরিবেশন করলেও অন্ত স্বরলিপিকারদের BF, বিশেষ করে যে। 
লিপিকারেরা ইহ জগতেই নেই,--তীদের শ্বরলিপির উপর হস্তক্ষেপ করা হুল কোন অধিকার বলে অর্থাৎ পূর্বতন শ্বরপিপিগুলির 
স্থানে স্থানে পরিবর্তনের কোনো কারণ বা কৈফ্িয়ৎ কিছুই দেখালেন না। আবার অন্যদিকে বিশ্বভারতী ahaa Several | 
রঞ্জন মজুমদার এবং 2۳۱۲ ঘোষ তাঁদের বিভিন্ন লেখাতে এই শ্বরলিপি পরিবর্তনের কথা কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও বা; 
পরোক্ষভাবে স্বীকার করে বিশ্বভারতীর এমনতর ue জনসাধারণকে জানাবারও চেষ্টা করেছেন অবশ্য Arai ও ভ্রীমজুমদারের। 
এতদ্সম্পকীয় উক্তি সব আমরা পেয়েছি--এই বিষয় নিয়ে সোরগোঁল ওঠার অনেক অনেক কাল পরে | তাহলেও একেবারে 
3۳۲56 অন্ত স্বরলিপিকারদের কৃত স্বরলিপির উপর কোনে! কৈফ্কিয়ৎ ন! দেখিয়ে অবৈধরীতিতে হস্তচালনার দকণ যে একটা 
গেলিমালেয় সৃষ্টি 57-02۱ তো নিছক 3 সামান্ত উচিত্যবোধ রক্ষার অভাবেই নয় কি? | 

এবং তারই ফলশ্রুতি এবার লক্ষ্য করুন,_-কী এক ভয়ংকর অস্থিরতার ۱ | 

«fef সমিতি কর্তৃক স্বরলিপি পরিবর্তনের কথ! প্রকাশ্তভাবে «face বিশ্বভারতী পুনবায় কোনো কোনো 
শ্বরবিতানে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলতে থাকলেন £ “সংকলিত শ্বরলিপির সম্পাদনা করিয়াছেন অমুক ° এরদ্বার] পরিবর্তনের 
ব্যাপারটা! সম্পাদনকারী নামাংকিত কোনো! ব্যক্তি বিশেষের উপর চালিয়ে দিয়ে বিজ্ঞপ্ডিদাতারা নিজেদের নিরাপদ করে 
রাখবার একটা স্থযোগ পেলেন বটে, কিন্তু অবৈধভাবে অন্যের লিপির উপর হস্তচালনের কাজটা পূর্ববৎই অব্যাহত থেকে 
গেল বিশেষত সম্পাদন] করেছেন বলে বীর নাম বিশ্বভারতী তাঁদের বিজ্ঞপ্তিতে প্রচার করলেন তীর স্বাপরে কোন Af 
কৈফিয়ৎ বা বিবৃতি যখন শ্বরবিভানের মধ্যে কোথাও মিললোনা, তদুপরি বিজ্ঞপ্তিগুলির ভিতরও কোন কোন যায়গায় পাওয়া 
গেল 7۱29۲95 অভাব তখন রবীন্দ্রদঙ্গীতের অনুরাগীরা বিশেষ করে শিক্ষার্থী সম্প্রদায় এই অভিনব বিজ্ঞপ্তির তাৎপর্য অনুধাবন ' 











৬৪ ESI 


করতে গিয়ে রীতিমত ধাধায় পড়লেন,__বিক্ষোভও প্রকাশ পেল তাই অনেক জায়গায় । মোটের উপর পরিবর্তনার stars 
কৌশলপূর্বক সম্পাদনার নাম দিয়ে চালাবার পরিণতি সমগ্র ব্যাপারটাই আরে! অনেক বেশি ঘোরালে! হয়ে العامة‎ | 
wea অবকাশে বিশ্বভারতী গঠিত স্বরলিপি সমিতির দায়িত্বশীল সদস্ত efte রবীন্দ্রনাথের গানের মূল স্থর পরিবর্তনের 
তথা বিকৃতির গতি ও মাত্রা যে দিনের পর দিন ক্রমশ বাডিয়েই যেতে লাগলেন তা আর ঘুণাক্ষরে বুঝতে দিলেন না 
কাউকে | 

অধিক বলা বানুল্য,_-যে কোন FE বিচারশীল শিক্ষিত স্বরলিপি পাঠকের মন এই সকল গৌজামিলের মধ্যে পড়ে 
হাবুডুবু থাবেই খাবে এবং তক্ষুণি তাদের মনে প্রশ্ন উঠবে : রবীন্দ্রনাথের গানের qu তাহলে কোনটা ঠিক? ۵8 
সমিতি তদের প্রায়োজনবোধে পরিবর্তন করলেন সেট!,_ন!, আগে যা মুদিত ছিল সেটা? 

এই একটি মাত্র প্রশ্নের TOT পাবার 595 আমাদের এত লেখালেখি, এত মাথাব্যথা। 

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকেই আমর! দেখে আসছি, রবীন্দ্রসজীতের প্রামাণ্য স্থরটাই সকলে জানিতে চান এবং 
সাধ্যমত চান তা গ্রহণ করতে। আজ রবীন্দ্রনীথ ইহজ্রগতে নেই, -কাছেই এ বিষয়ে সব কিছুকেই নির্ভর করতে হয় 
একমাত্র স্বরলিপির উপর ۱ 

প্রামাণ্য স্বরলিপি পেলে প্রামাণ্য gabe পাওয়া সম্ভব। আর বস্ততপক্ষে প্রামাণ্য স্বরলিপি প্রচারের জন্তই তো 
বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে এত সব বিধিব্যবস্থা চলে আসছে। তাই “প্রামাণ্য” শব্দটির সম্পর্কে সকলের ভাব স্পষ্ট কিন! 
তা বিচারের জন্য এখানে খুবই বিনীতভাবে সামান্য একটা উপমা রাখছি। 

মনে করুন আপনি গানের হ্বরকার-_-গানে যখন স্থর দিচ্ছেন তখন আপনার সামনে রাযবাবু ও যছুবাবু নামে RF 
বিশিষ্ট সজীতবিদ উপস্থিত। xix আপনার সুর শুনে কাগজে লিখে নিলেন অর্থাৎ স্বরলিপি করলেন। তারপর এ 
স্বরলিপি আপনাকে দেখিয়ে আপনাকে দিয়ে অস্থমোদনও করিয়ে নিলেন তিনি। যছুবাবু কিন্তু এসবের কিছুই করলেন না | 
শুধুমাত্র গানের cubi কানে শুনে রাখলেন। এই ঘটনার অনেককাল পরে-_মাপনি যখন পৃথিবীতে নেই এবং রামবাবুও 
স্থানাত্তরে তখন আপনার দেওয়া স্থরটার আমাদের প্রয়োজন পড়ল | আমরা অগত্যা যছুবাবুর দ্বারস্থ হলাম। একথা ঠিক 
যে যছুবাবু একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ এবং রামবাবুব মত তিনিও একই সঙ্গে বসে বহুকাল আগে আপনার এ একই গান 
শুনেছিলেন। সেই বিশ্বাস নিয়েই যদুবাবু, আমাদের অনুরোধে, আপনার গানটির দ্বিতীয় স্বরলিপি করলেন, কেবলমাত্র 
তার yas যে 35 গাথা ছিল তার উপর নির্ভর করে । এর মধ্যে সুরের ভুলক্র'ট কিছু হল কিনা -সে বিষয়ে যছুবাবু 
কোন চিন্তা করলেন না। যছুবাবুর করা এই দ্বিতীয় স্বরলিপি ইতিমধ্যে সর্বত্র চালু হয়ে গেল। এরপর একদিন রামবাবু 
ফিরে এলেন। এবং আমরা তাঁর করা সেই প্রথম ম্বরলিপিটিও পেয়ে গেলাম। তখন দেখা গেল, রামবাবুর ও ষছুবাবুর 
ত্বর্লিপিতে বেশ কিছু অমিল ITE | 

এখন প্রশ্ন wx: কোন স্বরলিপিট। প্রামাণ্য বলে গ্রহণ কর! যেতে পারে রামবাবুর কর! প্রথমট! - না, ষদুরাবুর 
করা দ্বিতীয়টা ? 

এর একমাত্র জবাব : রামবাবুর কর! প্রথম স্বরলিপিটাই প্রামাণ্য ঘ্বরলিপি তাতে কোনো সন্দেহ নেই,_ 
বিশেষত এট! TAA স্থরকারের সামনে বসে Wa আরোপনের সঙ্গে সঙ্গেই নিমিত এবং স্বয়ং সুরকার কর্তৃক অনুমোদিত | 

বস্তুতপক্ষে প্রামাণ্য স্বরলিপি সম্পকাঁয় বিচারের কাজ কিন্ত এখানেই শেষ হয়ে TH | l 

তবে যথাযথ অর্থে প্রামাণ্য’ শব্দটি ব্যবহারের ক্রটিতে একাজেব মধ্যে অনেক সময়ে জটিলতার উদ্তবও সম্ভব | এমনতর 
জটিলতার উৎপত্তিস্থল কর্তা এবং কারপাদি নিয়ে সংশ্লিষ্ট যোগ্য ব্যক্তির] সাধারণত বডো মাথা ঘামায় না-_হ্য়তো এ কাজে তাঁর! 
অনভ্যন্ত--তাই দেখা যায় এই "vB জটিলতার নিরসন না হয়ে তা ক্রমে যখন বিবিধ কার্ধকারণে বেশ ঘনীভূত হতে থাকে তখন 
এর পরিণতিও হয়ে দীডায় তেমনি গহিত এবং ۱ 


রবীজসঙগীতের প্রামাণ্য স্বরলিপি প্রসঙ্গ ec 


যেমন যনে করুন, _আমাদের পূর্বোক্ত যদুবাবু আপনার গানের স্থর নিয়ে আপন প্রতিষ্ঠালাভে উৎসাহী হলেন,_ 
তার পিছনে gben একাধিক চেলা এবং চাটুকার --আত্মবিস্বত হলেন তিনি। সর্বোপরি আপনার তথা eae সরকারের 
সঙ্গে ছিল Sta ঘনিষ্ঠ পরিচয়- এই সব নান! কারণে যদুবাবু যদি প্রশ্ন করে বসেন, যে তাঁর রুত দ্বিতীয় হ্বরলিপিটি প্রামাণ্য | 
বলে স্বীকৃতি পাবেনা কেন? এবং কোমর বেঁধে দাবী করতে থাকেন,_-তিনিও তো একজন গণ্যমান্ত সঙ্গীতজ্ঞ এবং 
বামবাবুর মত তিনিও গানের gad শিখেছেন Cam স্থরকারের কাছে বসে। আত্মবিস্াতিতে অনেক সময়ে কিন্ত মতিভ্রম 
ঘটে,_-তাইজন্ত যদুবাবু এও বলে ফেলতে পারেন,_হ্থবকার Wü করে একমাত্র তাঁকেই শিখিয়েছিলেন এ গান এবং 
রামবাবুর করা যে স্বরলিপি ওটা পুরোনো, ওটা আজকের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না--অতএব ওটা এমন কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গে তার | 
আধুনিককালের চেলারাও একথা cats দিয়ে সমর্থন করলেন। সুতরাং সকলে মিলে সাব্যস্ত eH, কমিটি বসিয়ে যদুবাবুর 
করা নৃতন স্বরলিপির সঞ্জে রামবাবুর করা পুরোনো দিনের ন্বরুলিপির একটা সামঞ্জস্ত রেখে নৃতনভাবে তা সম্পাদনা কর! 
Ci | এরপর একটি কমিটিও গঠন করলেন Sta সেই কমিটির সদস্যদের মধ্যে, দেখ! গেল যে, আলোচ্য Waste এবং তাঁর 
সুরের বিষয়ে অনেকেই কিছু জানেন না। এখচ এই সদস্তদেরই বিবেচনা মতে প্রয়োজন পডলে রাঁমবাবুর কর! যুগ পুরোনে! 
স্বরলিপির অদল-বদল তো করতেই হবে, তখন উপায়? এইখানেই fee আসল ্থরকারের কথা আর কারো মনেই 
থাকবে না,-কোনে! একদিন যে ঘ্বরলিপিটি সুরকার নিজ্বেই অমুমোদন করে গিয়েছিলেন - সেই প্রসঙ্গও হারিয়ে যাবে, 
কমিটির নির্দেশই প্রধান বিবেচ্য, আর গানের স্থরকার মৃত তথ! সম্পূর্ণ অবহেলিত | 

তাহলে গিয়ে দডাচ্ছে,_ইত্যাকার পরিস্থিতে “প্রামাণ্য” শব্দের ব্যবহার একেবারে অর্থহীন একটা প্রন্থদন 
নয় কি? প্রামাণ্য শব্দের সঠিক অর্থ উপগন্ধির অস্পষ্টতা হেতু অনেক কাজের মধ্যে যে জটিলতা ও বিল্রান্তির সৃষ্টি 1و‎ 
কিন্ত এমনি করেই । তবে আমাদের আলোচ্য স্বরলিপি সংরক্ষণের ব্যাপারে এধনতর জটিলতা ও বিভ্রান্তি 
ঘটলেও তার সমাধান বোধ করি সহজেই করা যায়, শুধু সং স্বীকারোক্তি প্রয়োগের দারা। আগের উপমা টেনেই 
এখানে বলছি,_ পূর্বোক্ত যছুবাবু dir কৃত দ্বিতীয় স্বরলিপিটা যে ব্যক্তিগত yer করণ স্থরেরই শ্বরলিপিমাত্র 
একথা B এবং লিখিতভাবে Teta করে নিজ্বের সততার পরিচয় দেন_তা হলেই আর লিপি প্রামাণ্য বিচারের 
ক্ষেত্রে জটিলতা বিস্তারের কোনো অবকাশ থাকে না,-_আর রামবাবুর করা সেই প্রথম শ্বরলিপিটা যে উপযুক্ত দলিল 
পত্রের সহযোগে আগে থেকেই প্রামাণ্য বলে RFS হয়ে আছে - সে কথা তে! বলাই বাহুল্য | 

ঠিক এই ধরণেরই নাটকীয় কাণ্ড সব ঘটিষে রেখেছেন আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতে qx সংরক্ষণে নিযুক্ত কর্মকর্তারা কোনো 
কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির ভিতর | আমার এই সংকলিত নথিপত্র মনোষোগ সহকারে পর্যালোচনা করলে পর্ধালোচক 
তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন-_সেই বিশ্বাসে আমার বক্তব্য আপাততঃ এখানেই শেষ করলাম। 

তবে প্রসঙ্গত এইটে বগা দরকার,_আমাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্তমতে আঙ্গকাল রবীন্ত্রদদীতের স্বরলিপি পাওয়া যাচ্ছে 
ছুই রকমে। এক, রবীশ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত রবীন্রাহমোগিত দ্বরলিপি। দুই, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেক কাল 
পরে উক্ত প্রকাশিত স্বরলিপিই কোনো কোনে! অংশের পরিবতিত রূপ | 

প্রথমটিই যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ অনুমোদিত প্রামাণ্য স্বরলিপি তাতে কোনো সন্দেহ নেই | 

দ্বিতীয়টি যেহেতু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তৈরী হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অস্থুমোদিত বা Tw হতে পারেনা, 
কাজেই প্রামাণ্য অর্থে যা বোঝায়, দ্বিতীয়টি তাও নয় । দ্বিতীয়টি হল শুধুমাত্র বিশ্বভারতী স্বরলিপি সমিতি কর্তৃক নিয়োজিত 
^ কতিপয় মাননীয় স্বরলিপি পরিবর্তনকারী (তথা সম্পাদনাকারী ?) ব্যক্কিদেরই afer করা স্থরের অস্থলিপি মাত্র 
এ কথাটা atin সঙ্গে স্বীকার করেই সখেদে মন্তব্য জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে এই নির্জ্সা সত্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সহজ ও 
সোজ্জাপথে আমাদের কাছে প্রকাশ করে তদের পূর্বকৃত জটিলতার সমাধান করতে চাইছেন; বরং উল্টো ও বীকাপথে চলে 
( জানিনা কোন অজ্ঞাত কারণে ) যাবতীয় পরিব্তিত ন্বরলিপিগুলিকেই প্রকারান্তরে প্রামাণ্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে 

à 





ue রবীন্রচর্চা 


একটা গৌঁজামিলের উপরে আর একটা গোজামিলের বোঝা ক্রমান্বয়ে চাপিয়ে চলেছেন তীর!। তাদের এই কীতিরই 
পরিণততর রূপ বর্তমানে যে কোন স্তরে এসে পৌছেছে সেটার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি এই সন্মেলনে আকর্ষণ করছি। 

(১) বিশ্বভারতী স্বরবিতান গ্রন্থমালার পিছনে গত কয়েক বছর যাবৎ ন্ছুরভেদ/ছন্দোভেদ*/শিরোনামায় ছোট্ট 
বিজ্ঞপ্তি তৎসহ রচনাকাল, প্রকাশকাল, পাঠভেদের ফিরিস্তি দিয়ে কতগুলি অতিরিক্ত পৃষ্ঠা প্রকাশ কর! হচ্ছে। অথচ পূর্বতন 
প্রকাশিত fet sb এসবের কিছুই ছিলনা। তাইজন্তে মূল স্বরলিপি ব্যবহার করতে কি কারে কিছু ۲ 
হচ্ছিল? আর wie এই “হরভেদ-ছন্দোভেদ? শীর্ষক বিজ্ঞপ্তি .সংযোজিত হওয়ায় স্থবিধা হল কিসের এবং তা সংযোজিতই 
বা হল কেন? 

(২) কোনো লিপিবদ্ধ জ্নিষের উপর সামান্ততম পরিবর্তন ঘটাতে গেলে সেখানে পরিবর্তনকারীর স্বাক্ষর, অধিকার, 
এবং সস্তোষদ্রনক কৈফিয়ৎ তথা বিবৃতির exules পড়ে, অন্তথায় সেই পরিবর্তিত লিপি কোনোঁকালেই প্রামাণ্য বলে 
গৃহীত হতে পারে না। শ্বরলিপি হল লিপিবদ্ধ জিনিষ। ববীন্দ্রঙ্গীতের স্ববলিপিগুলি রবীন্দ্রনাথ we দেখে শুনে অনুমোদন 
করে ছাপিয়ে গেছেন। তা সত্বেও প্রমাণ পাওরা যায়, তার মৃত্যুর পরে 3 ছাপানো স্বরলিপির অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন, 
পরিমার্জন ঘটিয়ে তার বিরুতি সাধন কর! হয়েছে, _-অথচ এ কাজের ww আজ পর্যন্ত কোনো কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়নি | 
স্থৃতরাং এমনতর পরিবর্তিত হ্বরলিপি কি কখনও প্রামাণ্য বলে স্বীকৃতি পেতে পারে? 

(৩) রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্বরলিপির উপর এই ধরণের পরিবর্তনের puce অধুন! বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগ পরিবর্তন হিসাবে 
স্বীকার না করে মনে হয়, সম্পাদনা () বলেই চালাতে চাইছেন,_-তাহলেও তো নামোল্লিখিত সম্পাদকের স্বাক্ষরে কিংব| 
পক্ষে হ্বরবিতান প্রতি খণ্ডের মুখবন্ধে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিকৃতি এবং কৈফিয়ৎ থাকা অতি অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শ্বরবিতানে | 
এসবের কিছুই পাওয়া যায় না। এই একান্ত সহজ প্রচলিত বৈধরীতি অবলম্বন করে চলতে কর্তৃপক্ষের! এত ভীত কেন? 
এই সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয়,__তথাকথিত সম্পাদিত বা পরিশোধিত স্বরলিপিগুলি শ্বরবিতান গ্রন্থের 
প্রথমাংশে ছেপে তারপর রবীন্দ্রাহ্মোদিত হ্বরলিপির আদিরূপগুলিকে “হ্বরভেদ-ছম্দোভে? আখ্যা দিয়ে পরিশিষ্ট অংশে যে 
চালান করে দেওয়া হয়েছে-_এ কাজ কি সম্পাদনার রীতিসম্মত ? i 

এই উত্থাপিত প্রশ্ন কয়টির জবার দিতে পারেন কেবলমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্বরলিপি প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার!। 
তারা TY জানেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনো' প্রতিষ্টান বা ব্যক্তিবিশেষের fug সম্পদ নয়,_-তা দর্বসাধারণের | এই সাধারণের 
তরফ থেকেই আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপরোক্ত প্রশ্নগুলির যথোচিত জবাবের দাবী ۱ 


“বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে...” 
নির্মলেন্দু ভৌমিক 
১ 
° she Ice সঙ্জাগ শ্রোতা মাত্রই লক্ষ করে থাকবেন যে, বর্ষা -বিষয়ক রবীজ্দ্রসজীতে পূর্বদিকের কথা বেশ কাবার ' 
উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ষ! সম্পর্কে কবির মনে বিশেষ একটি দার্শনিক তত্ব ছিল। 'পূর্বদিক” সেই তত্বের সঙ্গে অয়সত্তায় বীধা। 
রবীন্দ্রনাথের বর্ধা-তত্ব একাস্ত ভাবেই Sta নিজস্ব বটে, কিন্তু তার পেছনে প্রাচীন ভারতের দর্শন ও সাহিত্যের প্রভাবও 
কিছু কম নয়। কিছু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য, কিঞ্চিৎ পৌরাণিক কল্পনা, ঈষৎ ভৌগোলিক সত্য এবং সবার ওপরে ' 
আপন কবিমনের ভাবনা মিশিয়ে তীর বর্ষা-তত্ব গড়ে উঠেছে। : 
কবির সেই বর্ধাত কি? নরনারীর বিরহ-মিলনকে কবি প্রকৃতির মধ্যে যেমন দেখেছেন, তেমনি تح‎ : 
মন সেই প্রকৃতির গুঢ-গোপন লোকে একটি অরূপ-অমোঘ সত্তাকে আবিষ্কার করে মাঝে-মাঝে সেই পথে উধাও হতে 55 | 
প্রাকৃতিক জগতের ছয় aye আবর্তনের মধ্যে বর্ধাই কবিকে সবচেষে বেশি নাভা দিয়েছে। বর্ষার আবির্ভাব মানুষের মনে 
এই বোধগুলোকে যেন স্পষ্ট করে তোলে। 
প্রেম বোধ এবং অপীমের অনুভূতি-- বর্ষার এই ছুটি প্রভাব আবার একে অন্যের সঙ্গে গভীরভাবেযুক্ত | বর্ষা যে ' 
প্রেমাহুতূতিকে জাগায় তার মধ্যে ছুটি দিক আছে। একটি প্রেমের লৌকিক দিক, আর একটি অলৌকিক | লৌকিকপ্রেমের 
মধ্যে চিরকালীন বিরহ-মিঙলনের কথা ও প্রসঙ্গ, বিরহ্ই বেশি । রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে লৌকিক প্রেমের বর্তমানকালীন 
মিলনচিত্র বেশি নেই । হয় অতীত মিলনের স্তিচাবণা, নয় ভবিষ্যৎ মিলনের কল্পনা চিত্র। কাজেই বিরহবোধই প্রধান ও c 
প্রথর সুরে বাজে ۱ বর্ষার দিনে এই বিরহবোধ যে-কোনো নরনারীর মনে জেগে উঠতে পারে এবং তা অকারণেই । এই 
প্যস্ত বর্ষার গানে লৌকিক প্রেমের সীমানা। কিন্তু অন্থুভূতিশীল মানুষের কাছে এই বিরহ কেবল সাধারণ অর্থে বিরহ নয়, । 
তা আরো গভীর এবং ব্যাপক একটি ত্বকে আশ্রয় করে। সে বিরহ তখন অসীমের পূর্ণতাকে নাঁ-পাওয়ার বিরহ, সে প্রেম 
তখন অসাধারণ Beat! এইভাবে কবি প্রেমান্ভৃতি ও অসীমের অনুভূতিকে একাত্ম করে নিয়েছেন d ' | 
২ 

SSIs বর্ষার সুচনা হয় মৌস্থমি বাতাসে। সে বাতাস কোথা থেকে আসে? 
পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এবং আপন কক্ষপথে আবর্তন করে চলেছে। সেই আবর্তনের ফলে গ্রীষ্মকালে উত্তর . 
গোলার্ধে কর্কটক্রাস্তি সর্ষের কাছাকাছি চলে আসে। দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, মেক্সিকো ইত্যাদি দেশগুলো তাতে তপ্ত ' 
, হয়ে ওঠে, সেখানকার বাতাসের চাপ যায় কষে। কিন্তু এইসব জায়গ! থেকে দূর দক্ষিণে আর দক্ষিপপূর্বে যে মহাসাগর, তার | 
জ্বল তখনও ঠাণ্ডাই থাকে । ফলে সেখানকার বাতাসে উচ্চ চাপের TÊ হয়। সেই ঠাণ্ডা বাতাস তখন উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম 
দিকে, যেখানে বাতাসের চাপ কমেছে, সেইদিকে বইতে থাকে qo এই দক্ষিণ-পূর্ব বাতাস যখন নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে, তখন . 
‘ফেরেশে'-র সুত্র অহুযায়ী গতিপথ পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পশ্চিম বাযুতে পরিণত হয়। ভারতবর্ষে তাই বর্ষা আনে, তারই . 
নাম দক্ষিণ-পশ্চিম CR বায়ু। 


৬৮ CIL 


কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কথা বলেন নি, বলেছেন পূর্বদিকের কথা : “বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র PTS | 
বিজ্ঞানচৈতন। যথেষ্টই ছিল, তথাপি তিনি কেন এ ব্যাপারে পূর্ব দিকের নাম করেছেন | ভারতবর্ষে মৌস্থমি বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিকের বটে, কিন্তু তার মূল উৎস দক্ষিণ-পূর্ব সাগরে, সেই কথা ভেবেই কি কবি এ কথা বলেছেন | আমার মনে হয়, এখানে 
তিনি কালিদাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কাপিদাসের 'রঘুবংশে” 'পূর্বসাগর” পদটি আছে। “মেঘদুতে"র প্রথম অংশ که‎ 
মেঘ-ও আক্ষরিক অর্থে কবিকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে | 
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প্রাচীন ও পৌরাণিক কল্পনায় পূর্ব-পশ্চিম ইত্যাদি আটদিকের আটজন দেবতা ছিলেন। এরা দিক্সমূহ্রে ‘অধিপতি! 
বা ‘পালক,’ তাই এদের বলা হয়েছে দিকপাল” বা 'লোকপাল। এই দিক্পালের! হলেন--ইন্দর, অগ্নি, যম, ইত্যাদি। Ex 
হলেন -পূর্বদিকপতি’, ‘পূর্বদিগীশ’, তিনি গ্রলয়ের সপ্তমেঘের 517113 | প্রাচীন রাজারা শস্তের জন্য Ema আরাধনা করতেন, 
কেননা শস্তের সঙ্গে মেঘের সম্পর্ক আছে। প্রাচীন কল্পনাতে এক দেবতাই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও বাযু নামে অভিহিত gs | 
বরুণ মেঘের দেবতা | ইন্দ্র ও বরুণ এক হলে FHS তবে CATT দেবতা । অতএব ইন্দ্রের সঙ্গে মেঘ অর্থাৎ বর্ষা এবং পূর্বদিক 
প্রাওয়াযায়। এইভাবে বর্ষার সঙ্গে পূর্বদিককে জড়িয়ে নেওয়া! যেতে পারে | 

এই আটদিকের অধিবাপিনীও ছিলেন । এঁদের বলা হয়েছে__দিব্যাজনা, দিগজনা, দিগ্‌বধু, Resa, REF, 
‘দিককামিনী’, usur রবীন্দরদ্গীতে ‘fiery, “দিক্বালিকা?, ‘দিগ বধূ! এবং fia? পাওয়া গেছে। এই কন্যা বা 
অজনাগণ যেন বিরহিনী, দিকৃ-পুরুষেরা এদের প্রেমিক | 

রবীন্দ্রনাথের কল্পনার এক অংশে দেখি : বর্ষা স্বয়ং প্রাচীন ভারতের কোনো ক্ষত্রিয় perl, আর পূর্বদিগ্‌ বধূ তীর পাশে 
বন্দিনী : “বর্ধাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় Les ff ux করাই তাঁহার কাজ। جزم‎ করিয়া هدم‎ আকাশট! দখল করিয়া! 
সে দিক্চক্রবর্তা হইয়া বসে।...আর বন্দিনী পূর্বদিগ্বধূ পাশে দীডাইয়া অশ্রনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধ বারিবিশিষ্ট সিক্ত 
পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিছুন্মনিজভিত কক্কনথানি ঝলকিয়া তুলিতেছে ।”_-আঁধাঢ, বিচিত্প্রবন্ধ | 

পূর্বদিগ্বধূ ATR সজীব নারী। তার বিরহের অশ্রধারাঁ_বর্ধাধার1। তাঁর মিলনের যে উচ্ছলতা হাতের 
কাকনের ঝলকে প্রকাশ পায়, তাই আকাশের বিজুলিচমক i 
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ক্ষত্রিয় রাজ্জরূপী এই বর্ষা-পুরুষের প্রেমিকসত্তা রবীন্্রসঙ্গীতের বছ ছত্রে ধরা পডেছে। কবি মেঘকে কল্পনা করেছেন 
প্রেমিকপুরুষরূপে,__আৰর বর্ষার জলধারা ও নৈসগিক শোভাকে বিরহিনী নারীরূপে | এর ব্যতিক্রম ও বিপরীত চিত্র 5 
Bice | অনেক সময় জলধারা_বিরহের অশ্রধার! নয়, মিলনের রুসধারাঁ। রসহীন গ্রীষ্মকালে প্রকৃতিবধূ বর্ষা-পুরুষের 
বিরহে Ra ও শীর্ণ ছিলেন। বর্ধাসমাগমে প্ররুতিবধূর যে orum fs, তা তার মিলনোচ্ছল ও.মিলনোজ্জল রসময়ী s1 এই 
কল্পনারও ব্যতিক্রম আছে। ۱ 

বর্ধাপুরুষ রাজার মতো আসেন! বর্ষার মেঘ এই বাজাব ভরয়ধ্বজা, মেঘের গর্জন তীর জয়ভেরী : “জয়ধ্বদ ওই যে 
তোমার গগন ভুডে/পূর্ব হতে কোন্‌ পশ্চিমেতে যায় রে উডে//গুরুগ্রু ভেরী কারে দেয় eunte গীতবিতান, বর্ষা, সং ৪২। 
কখনো! বা বর্ষার স্তাযশোভা ও শ্যামল HANS তার রাজবেশ হয়ে ওঠে, বর্ষাষ তার অভিষেক হয়ঃ “পূর্ববায়ু চলে ডেকে 
শ্তামলের অভিষেকে__/অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে” - বর্ষা, সং من‎ | এই নৃত্য প্রলয়নৃত্য হয়ে গেছে, Minty নটরাজ হয়ে 
গেছেন। “আজ মেঘের জটা উডিষে দিয়ে নৃত্য কে করে” ( বর্ষা, সং ৩৪ ), এখানেও সেই নটরাজের ছবি। বর্ষা ও aata 
শেষে এমন করেই এক হয়ে গেছে। 

বর্ষা কেবল রাজা ব। নটরাজ্‌ই নয়, কখনো বা বৈষ্ণবতাঁর ভাবাহ্ষজেও তাকে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের একাধিক 
বর্ষার গানে বৈষ্ণব প্রতিবেশ লক্ষ কর! যায়। FTE মত্তে! “ওই-ষে পুরব-গগন জুডে উত্তরী তার যায় রে উড়ে” (সং 1° ) | 


“বাযু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে” os 


বৈষ্ণবসাহিত্যের সঙ্গে RT একটা যোগ আছে, কেননা বালকরুষ্ণ গোচারণে যেতেন। এই PEIUS 

আসঙ্গে সহজেই কবি লৌকিক কুষিজীবনের অঙ্গীভূত একটি সাঁওতাল ছেলের মধ্যে বৈষ্ণব প্রতিবেশ লক্ষ করেছেন 

সাওতাল ছেলেটিকে তিনি বলেছেন “নব বর্ষার কিশোর ys" এই “কিশোর” আর ভাঙসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর “নওলকিশোরঃ 

. جل‎ | তাপর এই facta جوج‎ পূর্ণাজ চিত্র : "পুবদিগস্ত দিল তব দেহে নীলিমলেখা»/পীত ধডাটিতে অরুণরেখা* ( বর্ষা, 

সং ১২৫)। এই লোকদ্জীবনের প্রভাবেই শেষ পর্ষস্ত বর্ষা “শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি” ( বর্ষা, সং ৩৮ ) হয়ে গেছে 
“অঞ্জভর] পুরব হাওয়ায়* সে মাঝি পাল তুলে দেয়। ۱ 

আবার কখনো এই বধা-পুরুষ BAN ও ‘পরবাসী’ : "পুব-সাগরের 'পার হতে কোন্‌ এল পরবাসী* (বর্ষা, সং ৬৮ )]| 

দেখা যাচ্ছে, রাজাই হোক, নটরাজই হন, PRs হন, প্রবাসী পুরুষ বা সাঁওতাল ছেলে বা ঘাটের মাঝিই أ‎ বিচিত্র 

যে বেশেই বর্ষা ۷۳۲ না, পটভূমিকায় রয়েছে পূর্বদিক ١ 


৫ 
اک‎ যদি পুরুষ হয়; নদী তবে নানী । এই নদী আসলে 5۳0 ۱ বর্ষার জলে নদী ভরে ওঠে, এই প্রাকৃতিক 
"SUE কবি মানবিক Gic] নিয়ে গেছেন। পূর্বসাগর থেকে আস! বাতাসপুরুষ নদীরূপা! নারীর বুকে দোলা দেয়া: 
"qp বহে পুর্বসমূদ্র হতে/উচ্ছল ছলোছলো তটিনীতরজে” ( বর্ষা, ১২২)। কিংবা, “পুবে হাওয়া বয়, কুলে নেই কেউ, 
দু কৃল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ” (বর্ষা, সং ১০৮) বর্ষার হাওয়ায় নদীতে ঢেউ - তুফান ওঠে, “পুব হাওয়াতে ঢেউ খেলে 
যায় ডানার গানের তুফান লেগে” ( বর্ধা, সং ৪১ )। 
কিন্তু নৈমগিক জগতের এই নদী যে হৃদয়নদী, এবং নরনারী নিধিশেষে সে হৃদয় যে প্রেমিকার হৃদয়, গানেই কবি 
তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন: “পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি/হৃদয়নদীর কুলে কূলে জাগে লহরী” (বর্ষা, সং ৮২ )|। 
বর্ষার নদীপ্লাবন 5719۳۲ পরিণত হয়? “চোখ ডুবে যার নবীন ঘাসে, ভাবন! ভাসে পুব-বাতাসে/মল্লার গান প্লাবন জাগায় 
মনের মধ্যে শ্রাবণগানে* (বর্ষা, সং ৫৪)। মনের মধ্যে অনস্তের বাসন! তখন নাগনাপিনীর রূপ ধরে (বর্ষা, সং ৬-)। 
এখানেও সেই HLT ۱ 


৬ 

বর্ষা গতিরাগের sgi wets সব ووو‎ যেন দৃষ্টিগ্রাহ চলন্ত গতিবেগ নেই। বর্ষার হাওয়া ও ঝটকা, নদীর 
শ্োতধারা এবং আকাশ থেকে নেমে আসা ATA, আকাশপথে মেঘের ভেসে চলা-_দবের মধ্যেই গতি। অন্ুসব খাতু 
যেন স্থির, বর্ষাই চঞ্চল । সেই acs? কি গতিরাগের কবিকে বর্ষা সবচেয়ে বেশি করে নাড়া OR I 
বর্ষার এই গতি চাঞ্চল্য মনের মধ্যে কয়েকটি প্রভাব আনে। এই গতির ফলে অসুভূতিশীল মন বর্তমানের গণ্ডী 

কেটে হয় অতীতে, নয় অনাগত কালে চলে যায়। বর্তমানকে অতিক্রম করলেই কাজের বীধন, ঘরের বাধন ঘুচে যায় : 
“ঘর-ছাভানে! আকুল ROH উদ্নাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে/পুবে হাওয়া গৃছহারাঁ” (বর্ষা সং ৭২)। repel “বাউল”-মন অজানার 
দিকে খেয়া ভাসায় : প্পুরবে নীরব ইশারাতে একদা নিদ্রাহীন রাতে/হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া" (বর্ষা, সং 8°) | 
অবশেষে কবির মন সকল কালকে পেরিয়ে যায় £ “পুব-হাওয়া ধায় আকাশতলে, তার সাথে মোর ভাবনা চলে/কালহারা 
কোন্‌ কালের পানে ছুটে” ( বর্ষা, সং৫৬)। 
এই কালের বাধন অতিক্রম করলেই স্বৃতিময় অতীত প্রেম জীবস্ত হয়ে ওঠ: i Rec ast 

তারি উদ্দেশে 3/۹5۵ উডিছে তারি কেশরাশি পুরবপবন বেগে” (বর্ষা, সং ১০৬)। “ওই মালতীলতা rica] 
পিয়াগতরুর কোলে পুব-হাওয়াতে* ( বর্ষা, সং ১১১)। “সেদিন যে রাগিনী গেছে থেমে, অতল বিরহে নেমে গেছে e 
আজি পুবের হাওয়ায় হাওয়ার হায় হায় রে,/কাপন ভেসে চলে* ( বর্ষা, সং ১৩৬)। 





qe" 73۱ 

তখন না-পাওয়ার ক্ষোভকেও জয় করে মানুষ নিঃসক্ত হয়ে উঠতে পারে : “যে গান হয়নি গাওয়া, যে দান হয়নি 
পাঁওয়া/আজি পুরব-হাওযায় তারি পরিতাপ/উডাব TEH” ( বর্ষা, সং ১৩৮)। 

অতীতচারণার মধ্যে বিষগ্রতার বৈভব আছে। “eae যে প্রেমময় মিলন অতীতে সংঘটিত, বর্তমানে তা 
দীরঘশ্বাসে জড়ানো : অধীবে সমীর পুরবৈয়ণ নিবিড বিরহব্যথা বইয়া/নিষ্বাস ফেলে qu qu হায়” (প্রেম, সং ২৫০ ) | 

অবশেষে পুবহাওয় বিদায় নিচ্ছে। কালে! মেঘের দিন ফুরালো, কেয়া-কদম কেঁদে মরে । কিন্তু এ যাওয়া তো 
নয় যাওয়া। শরতের বুকে সে কালো আলো হয়ে বেঁচে থাকে, বর্ষার শেষে শরৎ আসে। পুবের হাওয়াই বোধন করে, 
সে-ই আবার বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে দেয় £ “পুব-হাওয়। কয়, “কালোর এবার যাওয়াই ভালো” ) বর্ষা, সং ৮৭, ৯২)! 

` 

আমিও এই সঙ্গে বিদায় নিতে পারলে খুশী ويم‎ | কিন্তু বাদ সাধলে শরতের ওই উক্তি ; “শরৎ বলে, “মিলিরে 
দেব কালোয় আলো!” ( বর্ষা, সং ৯২ ) | . 

এই আলোই তো কবির gren, সেই আলোর উৎসের দিকেই তার জীবনভর! অভিসার । জগতে আলোর 
Bor AG এবং সূর্য পূর্বদিকে ওঠে | বর্ষার গানে পূর্বদিকের যে অসকৃৎ উল্লেখ মেলে সে কেবল এই সময়ে পূর্বদিকের বাতাসের 
TY নয়, কারণ আরো গভীরে | আমার মনে হয়, É ওঠার পূর্বদিক আর পূর্বসাগর থেকে আসা পুবের বাতাস, দুই 
পূর্ব’ কবির মনে এক হয়ে গিরেছিল। 

শুরুষজুর্বেদে “Ew শব্দটি মেলে । এর অর্থ رکه‎ যিনি পূর্বদিকের কর্তা। ইন্দ্রের অধিষ্ঠানও পূর্বদিকে । কবির 
মনে 55 ও zé একাত্ম হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। YC মালো! প্রথম বেখ যায় পাহাড়ের মাথায়, তাই থেকে 'উদয়গিরি”র 
কল্পনা। তারই না নাস্তর-_পূর্বপরি, পূর্বাচল, পূর্বপর্বত, পূবশৈল, ‘পূর্বাচল’ are মিলেছে ।” উদয়গিরি হতে Bow কহ 
মোরে : তিমির লয় হণ দীপ্তিসাগরে* ( পূজা, সং ৩৯৮ )। 

ET গানেও তাই বার বার পূর্বদিকের উল্লেখ £ “Ba এসে পুর্বদুয়ার খোলে saree” (সং ৩৪)। “আলো 
যে যায় রে দেখা হৃদয়ের পুব গগনে সোনার রেখা” (সং ২৪২ )। 'পূর্বগগনভাগে Me হইল সুপ্রভাত” ( সং ave) | 
ধপূর্বগগনে দেখা দিল নবপ্রভাত ছটা” (সং ددمت‎ ( | “পূর্বগগনে জগত জাগি উঠি গাহিল, পূর্ণ সব তব রচিত গানে” (সং 
৩২৮)। “পূর্ব দিগধ্চল হোক کی‎ (সং ৩*৫)। “তোমারি নামে পূর্ব তোরণে খুলিল সিংহত্বার” ( সং eee ) | 

সব ক'টি পূর্বদিকের সঙ্গে আলো এবং সর্ষের প্রসঙ্গ । সুর্যের মতে! সত্য-সত্তা আর কী আছে॥ 

৮ 

পূজার গান ও বধার গান — 853 ক্ষেত্রেই ‘পূর্ব দিকের প্রসঙ্গ থাকলেও কেন বর্ষার গানেই এর পরিমাণ বেশি? সে 
কি কেবল পূর্ব-সমুদ্র থেকে albus] বাতাস আসবার ort 7 

অনুমান হয়, এর পেছনে গভীর সর এক কারণ বর্তমান | 

রবীন্দর-প্রাথিত জগৎ একটি আলোকময় জগৎ১। পৃথিবীর সকল আলোকের চিরকালীন উৎস হলো--সূর্থ। cu 
পূর্বদিকে ওঠে। Water প্রভাত, পূর্বদিক, আলোক ও zi এক এবং অভিন্ন । অনেক fate গানের পটভূমিকাও 
এই HI প্রভাতের) রাগরাগিণীও প্রভাতের। প্রভাতের মধ্যে গভীর এক প্রশাস্তিকে কবি লক্ষ করেছিলেন; প্রভাতের 
এই প্রশান্তি কবিকে অরূপের জগতে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু প্রভাতের এই প্রশাস্তি তীর 659 সম্পদ নয়) | 
কবির কল্পনায় উধ্বতন এক সত্বা থেকে সেই প্রশান্তি প্রভাতের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। 

সেই Vr Ga গভীর রাজ্য কী? 

শ্বাভাবিক ও সাধারণ অর্থে YR সকল আলোকের উৎস বটে, কিন্তু রবীন্দ্রকল্পনায় Tf নিজেই যেন আলোকের 
অধীশ্বর নন ; 5 তীর দীপ্তি, জ্যোতি ও বিভা যেন মহ্ত্বর অপর কোনো সত্বা থেকে প্রাপ্ত হন | বহু গানেই উল্লেখ করা 


বাষু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে ৭১ 
হয়েছে, সেই বিশেষ সত্তার পায়ের কাছে agi মালা হয়ে জড়িয়ে আছে; অথবা, কোনো এক মহারাজেব চরণতলে কোটি 
শশি-হর্য বিরাজমান | 
এই মহারাজ বা বিশেষ সত্তা, তিনি স্র্যেরও Bem’ বিরাজ করেন; তাঁকেই বলা যায় রবীজ্্দদীতের "توج سه‎ 
বা 'আলোককেন্দ্র' | রবীন্দ্রকল্পনায় এই 'আলোকপুরুষে*র কাছেই প্রভাত অর্থাৎ সুর্য প্রতিদিন আলোক ভিক্ষা করতে ষানৎ | 
যা কিছুই روم‎ সুন্দর, গভীর ও মহৎ, প্রেম ও শান্তিময়, রবীন্দ্রকল্পনায় তার যে বস্তুরপ কল্পিত হয়েছে, তা হলো 
‘তয়ল’ বা তরলতা-বাচিক 795 | প্রেম, দয়া, শাস্তি, সৌন্দর্য, ত্যাগ, আলোক, গান, মৃত্যু-_ইত্যাদি তাবৎ ভাবনাই রবীন্দ্র 
সাহিত্যে ‘তরল’ বলে কল্পিত ও কথিত। অন্য সব ভাবনাগুলোব্র কথা ছেডে দিয়ে এখানে কেবল আলোকের কথা বলি। 
আলোককে কবি তরল পদার্থৰপে সবচেয়ে বেশি দেখেছেন* | “তরল” পদার্থ বলেই আলোক সহজে এবং অবধারিত 
ভাবে জলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে । ভুলের স্বাভাবিক উৎস হুলো বর্ষা; অতএব বর্ষা ও আলোক এক। আলোকের 
কেন্দ্র ও উৎস হলো সুর্য ওঠার দিক--পূর্বদ্বিক; অতএব বর্ষা ও পূর্বদিক এক। এই জন্তেই রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে পুবের 
প্রসঙ্গ এসেছে এতোবার। 
আলোকের sete} রবীন্দ্রনাথ তার গানে পূর্ব শর বিচিত্র ও RRR ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ভার AR we 
কথাটি উপস্থিত করেছেন | 
কিন্তু এও শেষ কথা নয়। 
এই পূর্ব’ শব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের seal বা LABS ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন ষতই শেষের 
“দিকে ঘনিয়ে আসছিল, xT মনস্কতা ততই প্রকট হচ্ছিল। “আরোগ্য” এবং “শেষ লেখায়’ বারে বাবে তাই সূর্যের কথা, 
এই تک‎ কাছেই তাঁর জীবনের শেষ প্রশ্ন তিনি নিবেদন করেছিলেন। গীতাঞ্জলি থেকেই এই gige) একটি বিশেষ 
59 নিতে থাকে। 
এবং এই সূর্যমনস্কতার জন্যেই ‘পূর্ব وه‎ তার প্রত্যাশিত পরিচিত অর্থ পরিত্যাগ করে Te নতুনতর এক 
অর্থ লাভ করেছে। রবীন্রগীতে ‘পূর্ব’ শব্দ প্রথম’ বা ‘আদি’ যুগকে; সৃষ্টির আদিমতম ACH বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। 
এইজন্তেই গানে পূর্বদিকে প্রস্ফুটিত আলোকের বিশেষণ tamcn বাবংবার ‘প্রথম’ শব্দটি পাই । যেমন পূজার গানে : মোর 
প্রভাতের এই প্রথম খনের কুহুমথানি/তুমি জাগাও তারে ওই নয়নের আলোক হানি-_সং ৪০। প্রথম পরম জ্যোতিরাগ__-সং 
aro} প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই _সং৩৪২। প্রথম আদি পরমৌজ্জঙ্গ জ্যোতি তোমারি হে/গগনে 
গগনে- লং ৪৭০ | ۱ 
প্রেমের গানে ; কচি পাতা প্রথম পাতে কী কথা কয় আলোর দাথে__সং২। আমার লতার প্রথম মুকুল প্রভাত- 
আলোক-মাঝে/শুধায় আমারে “এসেছি এ কোন্‌ কাজে”_-সং ১৩৫ | 
এই একই কারণে আলোকের সঙ্গে ‘নবীন’ ও "pes শব্দ ছুটি পাওয়া যায়। যেমন পুজ্জাব গানে : তোমার D- 
كيد‎ নৃতন অলোয় জীগবে জ্যোতির যহোৎসবে--সং ৮০ | সহসা নবীন OY আসে - সং ৯১। প্রাচীন রজনী নাশে! নৃতন 
উষালোকে -সং ২৮৬। কত নব নব আলোকে আলোকে IEAA কত রূপ দরশন--সং ২৯৭ । নব আনন্দে জাগ আজি 
নব রবিকিরণে_সং ৩২৭। নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে সং ৩৩০। ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন 
তোমার উজ্জ্বল শুভ্র রোচন/নবীন নির্মল বিভাতে__সং ৩৬৮। বাহিরিল রবি নবীন আলোকে সং toe | ওগো নব প্রভাত" 
প্রভাতজ্ঞোতি - সং tue | সংসারে জেলে গেলে যে নব আলোক - সং ৬১৩1 
আলোকের অর্থাৎ পূর্বদিকের প্রসঙ্গে তাহলে পাই ছুটি ভাবনা । একদিকে তা “আদি ও প্রথম”, এবং অপর face 
তা “নবীন ও নৃতন”। অর্থাৎ আালোকই চিবপুরাতন এবং তাই চিরনৃতন। পূর্বদিকে তাই সৃষ্টির আদি লয়কে বোঝায়! 
স্থির প্রথম লগ্ন বা আদি স্তর রবীন্দ্রনাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ হয়েছে বারংবার | 


aR تلق‎ 


আলোকের সঙ্গে জন্ম বা নবজন্মের কথা পাই। জন্মাস্তরের ধারা বেয়েই স্থির আদি ও প্রথম দিনের‏ + وعدن 
সুর্য প্রতিদিন নবায়িত হয়ে ওঠেন। যেমন পৃজার গানে : জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে/জীবন হতে‏ 
'নিয়েছ নব জীবনে - সং ২৯৯। আমি যে তোর আলোর ছেলে /আমার সামনে দিলি আঁধার মেলে--সং ৫৮৬ | আঁলোকলোকে‏ 


জন্ম নেব--সং ৬১৭ | 

সব ۷55 এবং সব মহৎ ভাবনাই কবিকে হয় বিগত অতীতমুখী নয় অনাগত ভবিস্ততচারী করে তোলে, বিগত 
অতীতচারিতাই সম্ভবত বেশি। অতীত, তখন 85ج‎ উধাকাল বা প্রথম লগ্ন বা আদি روه‎ ‘মানদী’তে এর WK সুচনা 
‘শেষ লেখা’র শেষ যুগেও ত! বলবতী, অবস্যাই পরিপক্ক ও পরিণত রূপ ধরে | Apa মধ্যে বর্ধাই কবিকে নাডা দিয়েছিল 
বেশি, কারণ বর্ষা হলো গতিরাগের ay, এমন গতিচাঞ্চল্য অন্ত কোনো খতুর নেই। এই চাঞ্চল্য ও গতি কবিকে একটি 
বিপরীত ধারাবাহিকতার পথ ধরে অতীতের পানে উধাও হতে সাহায্য করেছে , উপরন্ত, জলের তারল্য এবং যা কিছুই 
গভীর-মহৎ তাঁকে তরল পদার্থরূপে কল্পনা কর! -এ ছুটি বোধ এখানে অভিন্ন হবার স্থযোগ পেয়েছে । চিরচঞ্চল কবি তার 
আপন কবিধর্মকে তাই জলের চাঞ্চল্যের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন 1 


». operations পুষ্প যেমন আলোর লাগি না জেনে রাত কাটায় জাগি? / তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় 
আছে ছেয়ে-৩৩। বিশ্ব-হৃদয়-হতে-ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত-হাওয়া-৯২। নিয়ত মোর চেতণনা-পরে রাখো আলোক- 
ভরা ত্রিক্ববন-১৬*। চল রে আলোকে-৪৫৬। স্বদেশ-এব গানে £ চলো জ্যোতির্লোকে জাগ্রত চোখে-৩৯। 

২. RTT গানে ঃ এই-যে আলো সর্ষে গ্রহে তারায় ঝরে পড়ে শতলক্ষ ধারায়-৭৩। তোমার PEE নৃতন আলোয় 
জাগবে জ্যোতির মছোত্সবে-৮০। বাঁজালে ষে স্থরে প্রভাতআলোরে সেই স্বরে মোরে বাঞ্জাও-৯৯। PERÉ পায়ের কাছে মালা 
হয়ে জড়িয়ে আছে-২২৯। চিরজ্যোতি পাইছে চক্দ্রতারা-৩*৮। আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো-৩১৯। 
তব নয়ন জোতিকণ| লাগি তরুণ রবিকিরণ উঠে জাগি-৩২৮। প্রভাত আসে তাহার কাছে আলোক ভিক্ষা নিতে-৩৪৯। 
সোনার ঘটে zista নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা-৩৬২। জ্যোতির্ময় তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ-৪১৯। রবি 
শশী তাঁর! গাখিছে হে শুভ্র কিরণমালা-৪৮৫ | এই তো তোমার আলোক-বেন্ু 855131 দলে দলে-৫২০। “চরণতলে কোটি 
শশী كج‎ মরে লাজে-৫২২। 

৩. সামান্য ক'টি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি : পুজার গানে £ স্থরের ধারা-৩। স্থরের স্থ্রধূনী-৪। অসীম ধারা-১৫। 
মন ভেসে যায়-১৮। চিত্তঅন্বর কর তরঙজিত-২১। গানের ঝরনা sexes 1 জীবনধারা-৩৩। আনন্দ-অমৃত-৩৫ | মাধুরী 
সরোবর-৪১ | লীলার শ্রোতে-3৫। উথলি ওঠে বাণী-৫৪। খেলার সে টেউ-ং৭ | তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি 
আখিতাবা-৬২ | দিনের পারাবাঁবে-৬৩। অমৃত-পাথার-৬৯। আনন্দ ধারাষ-৯২ | করুপাধারাঁ৯৫ | বেদনার রসে-১০০। 

বাহুল্য ভয়ে কেবল প্রথম ১০০টির গান থেকে এ উদাহরণ দিলাম | 

৪. পুজার গানে : অরুণ আলোর খেয়ায়-২৪ | আলোকরাশি উঠবে ভাসি-৩৫। আলোকস্থধা-৩৮। আলোক- , 
পারাবাবে-২৮। এই যে আলে! কুর্ষে গ্রহে তারায় ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায়-৭৩। আলোকের বারি-৯১। আলোকের 
এই বর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও-৯২। ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে-১১০। যে আলো শতধারায় Bile তারায় পড়ে বারে-২৩৮। 
অমৃতময় নব আলোকে-২৬৩। নব আলোকের স্গানে-২৭৩। আলোর ভোয়ার২৯০। সোনার ঘটে আলোক ভরে-৩১০ | 
সোনার আলোর ধারা৩৪৬। আলোর তৃষা-৩৫৭। প্রভাত আলোর ধারায় ৫২৬। আলোক ধারায়-৫৪৯। 

প্রেমের গানে; আলোকের Coss | আলোকসাগর পারে-১৩৩। আলোক পিয়াসী-২১৫। তোমার 
আলোয় ডুবিয়ে নেব সঙ্গাগ জাখি-২৯২। | 


~ 


With best Compliments of : 


Hind Galvanizing & Engineering Co. Ltd. 


Head Office : 96, GARDEN REACH ROAD, Works : 11, GOHO ROAD, 
CALCUTTA-700023 HOWRAH-711107 


Office : 45-3991 (5 Lines) 


Cable: STEELFORM CALCUTTA. PHONES | : 
. Works : 66-3635-6, 66-3244 


Manufacturers of : 


Soap Plant, Resin Plant, Stand oil Plant, Solvent Extraction Plant, Oil hydrogenation Plant 
and other Chemical Equipment. 


Argon Argwelding Spare Capacity available for 
Our Speciality Hot Dip Galvanizing 


Branches : 
NEW DELHI : BOMBAY : MADRAS 


রবীন্দ্রচর্চ 


একটি মাসিক পত্রিকা । বিষয়-_রবীন্দ্রবিষয়ক 
আলোচনা। দেশব্যাপী রবীন্দরচর্চার সংবাদ সংগ্রহ 
ও পরিবেশন। সম্পাদিকা--শ্রীমতী প্রণতি 
মুখোপাধার। মুলা ২৫ পয়সা। বাৎসরিক গ্রাহক 
মূল্য সডাক 6 | 

গ্রাহক হতে ধাঁরা ইচ্ছুক তীরা সম্পাদক, টেগোর 
fants ইনফিটিউট-_পি-২ লেক রোড (ঢাকুরিয়া 
ব্রিজের পশ্চিমে) কলকাতা-২৯ এর সাথে 
যোগাযোগ করুন | 





| With best Compliments of : 


ASHOKA IRON & 
STEEL: WORKS 





সুস্থ শরীর এবং সুস্থ মন! 
আপনার AT সম্পদ | 


` যোগ ও ব্যায়াম FF দেহ-মন তৈরী করে। 


“casa”? 
ভারতীয় যোগচর্চার একটি অদর্শ ۱ 


যোগশিক্ষা এবং যোগচিকিৎসা, বিজ্ঞানভিত্তিক 
পদ্ধতিতে এই কেন্দ্রে করা 37 | 


দেবারতি ঘোষ | $0۹, ছুর্গাচরণ ডাক্তার cate, 


কলি কাতী-৭০০০৯৪ 


ফোন ۶ 88 - ۰ 











With Best Complements from : 


NICHOLAS OF INDIA 


M A KERS CF 
MICROFINED ASPRO 





With Best Complements of : 


VARIETY PRODCT 


METALLURGICAL AND MECHANICAL ENGINEERS 


21/2, RAMLAL MUKERJEE LANE, 
HOWRAH - 6 














lie best Complements fom : 





^ Nhs. RELIANCE PRODUCTS PVT. LTD., 
— jy ALL INDIA TRADING CO. (1959), 
, RELIANCE PRODUCE CORPORATION, 
„ HESSIAN & GUNNY AGENTS, 
0 ^», ALL INDIA TRADING CO, 


MINES & MINERALS, 


|. 15, CHITTARANJAN AVENUE, _ 
^ s? OCALCUTTA-700072 — $5 x 





With Best Complements of : 


BP PRECAST! 


14/1, NANDALAL BOSE LANE 
CALCUTTA-3 


Manufacturers of :— E 
.C. GRILLS, VENTILATORS, RAILING, CABI E PROTECTION SLABS, MANHOLE COVERS ETC. 


; . 44 - 0145 
ram : ALERTNESS Phone : 
| 44-0146 


oe 1 With Best Complements of : 


` BENGAL BEHAR CONSTRUCTION C0. P. LTD, 


; Regd. & Central Office : ۲ 
233/4, ACHARYA JAGADISH BOSE ROAD, 
CALCUTTA-700020 





j serv ices... 


n every field of | 
Ngineering activity 

DEVELOPMENT 

CONSULTANTS | 

Consulting Engineers 
to Indian Industry 


` For more than two decades, we have t 
` providing technical consul i 


cy s es 
from start to finish. For every aspect. of 
engineering involving power generation and 
distribution, paper, fertiliser, ce i 
lurgical, mining, material | hand 


ment-operation মা " 


But we do not stop with provi 

cal consultancy to key industries in India 
alone. We also have the privilege of being 
the first major exporter of Indian engin 

ing expertise to U.A.R., Syria, Nepal, Nig er 
Kenya, Thailand and the Phillipines, 


From a feasibility report to a plant comm 
sioning —our veteran engineers bring 
their experience and know-how to the te 
assisted by computerised technolog 
turn your proposals into working p 


We have full-fledged Design Offices 


in Calcutta, Madras, Bombay and 
Damascus. 


DEVELOPMENT. CONSULTANTS 


| PRIVATE LIMITED 


4 24-B Park Street, Calcutta 700016 
S Phone: 24-8153, Cable : ASKDEVCONS, 


Telex 77401 KULCIA.CA 


ranches: BOMBAY . NEW DELHI! ۰ MADRAS . DAMASCUS 
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permitted user—The General Electric Co. of indie Lt 


REC 


টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের 


Trade mark 


i8 


নুতন বই 


গীতবিতান 


কালানুক্ৰমিক সূচী 








ধ্যায় 


মুখোপা 
য় 6-1۶۱۱ 1 


ভাত 
- টাকা 


প্রথম খণ্ড 






ven stars—thanks us the Railways. 
theatrical troupe from West Bengal, a circus party from the South, a | cultural group 


ora رت‎ ensemble from the hh) ait mingle i in the gem ocean 
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১. 


€ USHA MARTIN BLACK (WIRE ROPES) 


Leaders in the field of wires and wire ropes: 





অনেক দিন আগে, সেই 

১৮৯৮ সালে ডানলপ এদেশে 

প্রথম নিউম্যাটিক টায়ার 
আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্ট শহরে পশ্চিমবঙ্গের 38 - 

আমদানি ° করে 1 সেদিন থেকে ১৮৯৮ জন বয়েড ডানলপের 2۵2۵ ১৯৩৬ ডানলপই ভারতের প্রথম 

টায়ার আবিষ্কারের মাত্র দশ বছর পরেই ডানলপ মোটর গাড়ির টায়ার কারখানা 

এদেশে প্রথম হাওয়া-ভরা টায়ার আমদানি স্থাপন করে। 


করে | ভারতে ডানলপের প্রথম অফিস খোলা 
হয়েছিল বোস্বাই শহরে ! 


রা 









সমানভাবে তাল মিলিয়ে এগিয়ে 
চলেছে ۱ ভারতের যানবাহন, 
শিল্প, কৃষি, প্রতিরক্ষা এবং 
রপ্তানির বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনীয় বহু জিনিস এদেশে 
প্রথম চালু করার অনন্য 
কৃতিত্বের অধিকারী ۱ 





ডানলপই প্রথম অতি awe আকারের 
১৯৬৫ আর্থমুভার টায়ার তৈরি করে। 


১৯৫৩ ডানলপ এদেশে প্রথম 
বৃহৎ আকারের PAGAT 
বেল্টিং তৈরি শুরু করে। 





এদেশে প্রথম বোয়িং aga জেট এই প্রথম কোন টায়ার কোম্পানি 
১০৯৭২ বিমানের টায়ার তৈরি করে? ১৪৯৭৪ রপ্তানি খেকে ৫.৩০ কোট টকা 
বিদেশী মুদ্রা অর্জন ۱ 


দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে 


DPRC-72R2 BEN 


ep সিং did যে আলোচনাত হয়েছিল 
| তারই, m? 2,۰۰ গ্রন্থ ৷ 


মে হন রায় নবযুগের নেত 
মূল্য ৬.০০ 


মাহনের অনৈতিক চিন্তা, 0000 


M GA eB aem ay, শ্রীমতী 
নী চৌধুরী, অধ্যাপক সোমেব্দ্রনাথ TY এবং 


7 নার অস্ত নেই। হীন সাম্প্রদায়িক 
So রামমোহন সম্বন্ধে বিরূপ 


۳ 5۳9 = 
--সোমেন্দ্ৰনাথ বসু. ۱ 
শা রা. 


qisaweta. শতবা 
দেবদাস জোয়ারদার সম্পাদিত 
জুন রবীন্দ্রনাথ 
--সোমেন্দ্রনাথ বস্ত্র: 


aiaa, come ও «۱6۵۲ 


_ প্রমথনাথ বিশী ও অন্যান্ত 
বিদেশী ভারত সাধক 

মোমেন্দ্রনাথ TY 
রাম5মাহন ۱ 


ET ও ga | আলোচনা 
_সোমেন্দরনাথ ay E 





